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ভূমিক। 


কিংবদন্তী হলো তাই যা ইতিহাস ও কর্পনার সংমিশ্রণে লৌকিক কথা ৷ 
সাহিতোর বূপনেয়। একে এঁতিহাসিক কথা সাহিত্য বল। যায় না, কেনন। 
ইতিহাস যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না, কিংবদন্তী কল্পনার ভিয়ান চড়িয়ে 
তার উত্তর দিয়ে থাকে । একে নিছক কল্প-কাহিনী বলা যায় না' যেহেতু এর 
ভিত্তি হচ্ছে এতিহামিক ব্যক্তিত্ব ও স্থৃতি বিজড়িত স্বান।. তাই কিংবদস্তীর 
মূল কেন্দ্রভূমি বলতে যে সব শ্তি বিজড়িত স্থান ও এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে 
বুঝায়, তার রেশম স্থষ্টিতে গুটিপোকা যে ভূমিকা পালন করে, সেই একই 
ভূমিকা পালন করে থাকে । পুরাণের মতো এর উৎস সন্ধানের প্রয়াস থাকলেও 
তার সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। প্রাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি সক্রিয়, কিন্ত 
কিংবদন্তী একাস্তভাবেই লৌকিক । কিংবদন্তী কোন প্রামাণ্য-দলিল বা ইতিবৃত্ত 
নয়; নয় কোন নীতিকথা বা যুক্তিসিন্ধ কাহিনী । অলৌকিক ঘটনাবলী এর 
উপজীব্য । প্রাকৃত মানুষের মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে এর চলমান স্থিতি। 
বিশ্বাসকে সম্বল করেই এর টিকে থাকা । 

লোকএঁতিহোর একটি প্রধান শাখা কথা সাহিত্যে কিংবদন্তী উল্লেখযোগ্য 
এই কারুণে যে, ইতিহাসের স্ুত্রগুলো। এখনো প্রাকৃত মানুষেরাই সযত্রে সংরক্ষণ 
করে আসছে । অলোৌকিকতায় আচ্ছন্ন হলেও ব্যক্তিবা স্থানের এতিহাসিক 
মূল] বিন্দুমাত্র হাস পায়নি। এই কারণেই বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছে । লোকসাহিত্য দশম খণ্ডে 
এর প্রথম পর্ব প্রকাশিভ হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে এর দ্বিতীয় পর প্রকাশিত 
হলো । লৌকিক কথা সাহিতোর এই শাখাব্র প্রতি সমাজতাত্বিক ও এতি- 
হাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
এই জাতীয় অলৌকিকতায় আকীর্ণ কাহিনীর ভেতর থেকে আমাদের জাতীয় 


ইতিহাসের প্রয়োজনে প্রচুর এতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যেতে 
পারে। 


মোমেন চৌধুরী 


সুচীপল্ঞ 


বিষয় 


নাডের দীঘি কিংৰদস্তী 

ছাআলী খোন্দকারের কিংব্দস্তী 

কুড়া কাডা মসজিদের পূরাতত্তের কিংবদস্তী 
কান্দরের ধুচুল্ী 

গাছকান্দার চকেব আলোক লতা 
ত্যাউতার পাক 


নীলকুঠির আউলিয়া ও নাকু মুন্সী 
পেত্বী তলা 


বিন্দু সওদাগরের বিশ কাউন নৌকা? 
বানিয়াজুড়ির তমাল পুকুর 
বজরার চকেব্র পেতনা-পেত্বী 


বহরার মওলার সোনার নৌকা ও পবনের বৈঠা ৮ 


বৈন্ঞার বিলের দাতাল 


মালাদির চরের কলেরার চুল 
মান্দাবুতার বটগাছের চাইর ভদ্দলোক 


শিয়াল ডাঙ্গার বিড়াল 

শ্াওড়া গাছের চাচি 

কাসিম ডাঙ্গ। 

বোছ্ধের হস্তী 

মাচানের মিয়াবাড়ী 

গুরমার মেলা 

শয়তানের পাড় 7 

খুনি পাড়া 

গোয়ালন্দের কিংবদন্তী 

উসমান দিঘী ও অস্তান্তদের কিংবদন্তী 


ঢাক। 
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কুমিল 


কুমিলা জেল। থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক 
জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী “নাডেব্ দীঘির, 
কিংবদস্তীটি সংগ্রহ করেছেন । তার ঠিকানা-- 
গ্রাম--ইলিয়়াসপুর, ভাকঘর-_ভুবনঘর, 
জেলা-কুমিলা ॥ 


নাডের দীঘিত্র কিংবদত্তী 


কুমিল্লা জিলার হাজীগঞ্জ থানার হাজীগঞ্জ শহরের নিকটে এক প্রকাও দীঘি 
ত্শাছে। ইহাকে লোকে “নাডের দীঘি" বলে। 

একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুঁড়িয়। দীঘিটি বিরাজমান । দীঘিটর চারিট পাড় 
'অগ্াাবধি অভগ্র অবস্থায় বিদ্ধমান। দীঘিটি দর্শকদের একটি দর্শনীয় বস্তু ॥ 
নাডের দীঘিটি সম্বন্ধে একটি চমৎকার কিংবদন্তী আছে। তবে বক্ষামান 
কিংবদভ্তীটি কিছুটা ইতিহাসমূলক। নিয়ে কিংবদন্তীটির বিবরণী দেওয়া হইল । 

মহামান্য মোগল সম্রাট শাহজাহানের অন্তিম মুহুর্তে দিলীর সিংহাসন 
লইয়া তাহার পূত্র দারা, শুজা, ওরজজেব ও মুরাদের মধ্যে বিষম কলহ্‌ 
উপস্থিত হইল । পিতৃসিংহাসনেন্স নিমিত্ত প্রত্যেক ভাইই দাবী জানাইলেন। 
মোগল সাম্রাজেঃর তখন এক ঘোর দুর্দিন॥। সিংহাসন লাভের দুবার মোহে 
পুজা, ওরজজেব ও মুরাদ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সন্ত সামন্ত সমভিব্যাহারে দিলী 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

কিন্ত ওরঙগজেব আপন বীরত্ব ও বিচক্ষণতার গুণে সকল ভাইকে পরাজিত 
করিয়। দিল্লীর সিংহাসন নিক করেন। সম্রাট শাহজাহান আপন ছেলে 
ওরঙজেব কতৃক বন্দী হন। 

এইদিকে শুজা ওরঙগজেবের নিকট পরাস্ত হইর! প্রাণের ভয়ে পূর্ব দিকে 
গলায়ন করেন। 

তারপর তিনি আরাকান রাজ্যে গমন করেন। কথিত আছে যে আরাকান 
যাওয়ার পথে শুজা সপরিবারে হাজীগঞ্জে কিছুদিন অপেক্ষা করেন। 

হাজীগঞ্জে অবস্থান কালে বাদশাহ শুজা মনে করিলেন যে, হাজীগঞ্জে 
তিনি একটি স্তিচিহ রাখিয়া যাইবেন। এই মর্মে তিনি মনে করিলেন যে 
একট প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিবেন। 

যেই চিন্তা সেই কাজ। বাদশার আদেশক্রমে দীঘি খনন করার কাজ 
'আরন্ত হইয়া গেল। হাজার হাজার লোক দীঘির কাজে লাগিয়। গেল ৮ 


৪ লোকসাছিতা সংকলন 


মাটিয়ালের গমগমিতে সেই দিন হাজীগঞ্জের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়। 
গিয়াছিল । ৰ 

এইভাবে একমাস একদিন খননের পর দীঘি হাজীগঞ্জের চেহারা] পরিবর্তন 
করিয়া দিল। বাদশাহ শুজার মনের সাধ কিছুটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
এখন উক্ত শুফ জলাশয়টিকে জল-পরিপূর্ণ অবস্থায় দেখিলেই বাদশাহ্‌র' 
মনের আকাংখা' পরিপূর্ণ হইবে। বাদশাহর আজ দুঃসময়। আপন প্রাপ্য 
জিনিস থেকে তিনি সম্পুর্ণ রূপে বঞ্চিত হইলেন। বাদশাহর মনের ভিতরে আজ 
শৃধু ক্ষোভ আর দুঃখ । তিনি যদি আজ আপন জলাশয়টিকে অন্তান্ত সরোবরের 
মত কৃমুদ-কল্ললা বিকশিত অবস্থায় দেখিতে পারিতেন, সরোবর হইতে উত্থিত 
বাতাসের মধুর শীতল ছোয়াচ যর্দি তাহার দগ্ধীভূত অঙ্গে ক্ষণিকের তরে 
কিঞ্চিত আনন্দ শিহরণ জাগাইয়৷ দিত, তবে বাদশাহ্র সম্ভগু হৃদয়ের মর্মদাহ 
অন্ততঃ কিছুট৷ নিবারিত হইত। বাদশাহ আজ এই চিন্তায় মগ্ন। 


কিন্ত এহেন দীঘিতে পানি উঠিতেছেনা। বাদশাহ চিস্তিত হইয়া 
পড়িলেন। বাদশাহ ও তাহার পরিবারের সকলে ইচ্ছাময়েরর কাছে তাহাদের 
আকুল আবেদন পৌছাইয়া দ্রিলেন। কিন্তভাগ্য বিতাড়িত শুজার আকুল 
আহ্বানে আল্লাহ কোন সাড়া দিলেন না। 


এখন বাদশাহ্‌র মনে চিন্তার উত্তব হুইল । বাদশাহ্‌ মনে করিলেন যে 
বিপদ যখন আসে তখন উহা কখনও একাকট আসেনা। তাই তাহাব্র সাধের 
দ্বীঘিতে জল উঠিতেছে না। বাদশাহ দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। দীঘির বিশাল কুক্ষি জলবিহনে যেন খা খী করিয়৷ পুড়িয়া 
যাইতেছে । একদিন নিশিত রাতে বাদশাহ্র নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ 
গাত্রোথান পর্ক আপন শধ্যাম্ন উপবিষ্ট হইলেন। বাদশাহর মনে দীঘির 
তাদুশ অবস্থা নিদারণ আঘাত হানিতে লাগিল । 

বাদশাহ্র আর সহা হইল না। তিনি উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়৷ খোদার 
দরবারে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, এই 
বিশ্ববামে তোমার অগোচর কিছুই নাই, তুমি অকুলের কুল। তুমি বিপন্নকে 
“উদ্ধার কর। তুমি সর্বজ্ঞ ও সর্বব্র বিরাজমান। আজ আমি বিপদে পড়িয়! 
তোমাকে আকুল আহ্বান করিতেছি । আমার মত হতভাগার ডাক কি 


নাডের দীঘির কিংবদন্তী € 
তোমার কর্ণে স্বান পাইতেছে না ॥ যুগে যুগে পান্থমণ যদি এই জলাশয়ের 
পানি পান করিতে না পারে তবে আমার তথা তোমান্ন সার্থকত। রইল না। 
€তামার আদেশ ব্যতিরেকে বক্ষ হইতে একটি পত্রও চ্যুত হয়না । তোমার 
আদেশেই আমি উক্ত দীঘি খননের কাজে হাত দিয়াছি। আজ কেন 
আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে । এক বিন্দু জল দানে আমার মনোবাগ্থা পূর্ণ 
কর। | 

বাদশাহর তাদশ আবেদন আল্লাহর দরবারে মগ্ডুর হইল । কিয়ংকাল বাদশাহ 
আপন শরীরটাকে এলাইয়া দিলেন। নিদ্রাদেবী বাদশাহর চোখে ঘুম আনিয়া 
দিল। তারপর বাদশাহ দেখেন যেন এক শ্বেত শ্মশ্রুধারী বিরাটকায় পুরুষ 
তাহার শিয়রের সামনে দাড়াইয়। বাদশাহকে বলিতেছেন, “বৎস, চিন্ত। 
করিওনা। তোমার মনোবাঞ্থা পূর্ণ হইবে । তুমি আগামীকল্য মধ্যাহু কালে 
তোমার দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটি পাঁঠ। বলিদানের বন্দোবস্ত কর। আর 
কিছু আমোদ স্ষ৮তির ব্যবস্থা কর। 

তারপর হঠাৎ উক্ত সাধু পুরুষট অন্তহিত হইয়৷ গেল। সাথে সাথে 
বাদশাহ্‌্রও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাদশাহ আর কিছু 
দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নের রেশটুকু যেন এখনও বাদশাহব্র মহল খানার 
মধ্যে রিরি করিয়।৷ ঘুরিতেছে। বাদশাহর এ ব্রাত্রে আর ঘুম হইল না। 
সবপ্রদৃষ্ট ব্যাপারটার পর্যালোচনা করিতে নিশ। অতিক্রান্ত হইয়া গেল । পৃৰ 
দিগন্তে সুর্য যখন উদ্দিত হইল তখন বাদশাহ তাহার লোকজনকে বলিলেন-_ 
«তোমরা একটা বড় পাঠা যোগাড় কর। আরু গান বাজনার বন্দোবস্ত 
কর। আজ আমার দীঘিতে আমোদ করিতে হইবে ।” 

বাদশাহর আদেশমত সবকিছুর আয়োজন করা হইল ॥ পাঠা বলিদানের 
পর শুর হইল নাচ আর গান। সেইদিন গায়ক ৰাদক আর নর্তকীদের ন্বতোর 
ছন্দে হাজীগঞ্জের আকাশ বাতাস পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। গ্ায়কবন্দের 
গ্বানের লহরীলালায় ন্বত্য পচীয়সীদের নৃত্যের ছন্দে হাজীগঞ্জের ম্বত্তিকায় 
কম্পনের স্থষ্টি হইয়াছিল । 

শিশ্বীব্বন্দ মগ্যাসক্তের মত পাগল প্রায় হইয়া! গান বাজনায় নিমগ্ন । এমন. 
সময় হঠাৎ দীঘিতে একটা কম্পনের স্যষ্টি হইল। শিল্পিগণ আমোদ-প্রমোদ্ধে 


৬ লোকসাহিত্য মংব্পন 


এত বাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা ব্যাপারটা সম্যক উপলদ্ধি করিতে, 
পারিল না। দীঘির কম্পনের অবাবহিত পরেই জলাশয়টির ঠিক মধ্য অংশ. 
হইতে একটা বিষম শব উ্িত হইল। তাহার সাথে সাথেই আচমকা পানিতে 
দীঘিটা সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া গেল। গায়ক বাদক আর নর্তকীবদ আর দীঘির 
পাড়ে উঠিতে পারিল না। দীঘির পানিতে ছবি] উক্ত “নাডের দল" 
মার! গেল। 

এইজন্ত ইহাকে “নাডের দীঘি'' বলে। হাজীগঞ্জের বুকে দীঘিট আঙ্ও, 
আপন সত্ব। নিয়া বিরাজমান। 


চট্টগ্রাম 


চট্টগ্রাম জেলা থেকে বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক 
জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী “কুড়াকাডা”, ও “ছাআলী 
খোন্দকারের কিংবদন্তী দু'টি সংগ্রহ করেছেন ॥ 
তার ঠিকানা- গ্রাম £ হলাইন € দক্ষিণ), 
ডাকঘর £ এয়াকুবদণ্ডী, 
জেলা ৪ চট্টগ্রাম । 


ছাআলাী খোন্দকাব্রের কিংবদত্তী 


চট্টগ্রাম জিলার ব্লাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে মৌলভী 
ছানাউলাহ নামক জনৈক খোন্দকার স্ব-পরিবারে বাস করিতেন। তাহার 
গৃবপুরুষগণ গৌড় হইতে আসিক্াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে । মৌলভী 
ছানাউল্লাহর পিতা নাসিরুদ্দিন শাহ প্রথমে এই নয়াপাড়া গ্রামে আসিয়া 
বসতি বিস্তার করেন। তৎকালে এই অঞ্চল মগরাজ কতৃকি অধষিত ছিল । 
উক্ত নাসির।দ্রন শাহ পরে বাংলার শায়েস্ত। খা কতৃক চট্রগ্রাম বিজিত হইলে 
স্থানীয় কাজী হিসাবে নিয়োজিত হন। বর্তমানে সেই কাজীর দরবার এখন 
সাব-রেজিষ্টার অফিস হিসাবে হাটহাজারী থানায় বিগ্ভমান। নাসিরুদ্দিন 
শাহ কাজীর সনদপ্রাপ্ত হইয়। প্রথমে উজ নয়াপাড়া গ্রামে একটি সাধারণ ঘরে 
বসিয়। বিচার কার্য করিতেন। কিছুদিন পর উপরস্থ আমল কতৃক একটি মজলিশ 
ঘর নিমাণের জন্ত আদেশ প্রাপ্ত হইলে মজলিশ ঘর নিম্মাণের জন্ত উপকরণাদি 
প্রহের কাজে ব্যস্ত হয়। এই উপলক্ষে মৌলভী ছানাউল্লাহ মিয়া কয়েকজন 
কমী লইয়া রাহুনিয়া থানায় অবস্থিত বর্তমান ইছামতী নদীর উপকূলের জঙ্গল 
হইতে গাহ, বেত, বাঁশ কাটিয়। আনিতে গিয়াছিলেন। উক্ত ছানাউল্লাহ 
মিয়ার কমিগণ প্রয়োজনীয় বাশ, বেত ইত্যাদি কাটিয়া রানুনিয়। থানার পাদদেশ 
দিয়া প্রবাহিত ইছামতী ( কর্ণফুলীর উপনদী) নদীর আোতের অনুকূলে 
ভাসাইয়া দিয়৷ নোয়াপাড়া গ্রামের দিকে আনিতেছিল। কিছু দূর ভাসাইয়। 
আনিবার পর ইছামতী নদীর মোহনার অর্ধ মাইল উপরের দিকে হঠাং 
তাহাদের বাশ ও বেতের চালি আটাকাইয়া যায়। বহু পরিশ্রমের পরও 
বাশ ও বেতের চালি এদিক ওদিক সরাইতে না পারিয়া কমিগণ হতাশ, 
হইয়। উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞা ওরফে ছাআলী খোন্দকারকে উক্ত বিষয় অবগত 
করান। জনশ্ম্তি আছে' যেই স্থানে ছানাউল্লাহ মিঞার বাশ ও বেতের 
চালি আটকান ছিল সেইথানে ই্ামতী নানী এক দানবী বাস করিত । এই 
ইঞ্থামতী নামী দানবীর নামানুসারেই উক্ত নদীর নাম হইয়াছে ইামতী। ইহা 


১০ লোকসাহিত্য সংকলন 


খুব খরত্রোতা নদী। বর্ষাকালে ইহার জলে দুই কুল প্লাবিত করিয়া বহু ঘর 
বাড়ী নষ্ট করে। তৎকালে এই ইছামতী দানবীর প্রকোপে পতিত হইয়া 
বহু নৌকা, সাম্পান, নদীর জলে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া আছে। ইহাতে 
উল্ত ছানাউল্লাহ মিঞ] ক্রোধাদ্ধ হইয়। উক্তস্বানে গিয়া বছ মন্ত্র আওড়াইয়াও 
সুফল প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে তাহার মন্ত্রের জোরে ইছামতী দানবী 
ছানাউল্লাহ মিঞার লোকজন করৃৃক সংগৃহীত বাঁশ ও বেতের চালি উপরে 
উঠাইয়া দেয়। কিন্ত ইহাতে ছানাউল্লাহ মিঞা পরিতোষ লাভ না৷ করিয়। 
উক্ত ইছামতী দানবীকে বলিল যে, “আমি ছানাউল্লাহ। আমাকে লোকে 
ছাআলী খোন্দকার বলিম্না অভিহিত করে । তুই কেমন দানবী আমি শ্বচক্ষে 
দেখিব। তুই আজ অবধি বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিস্, আমি তোকে কিছুতেই 
উপরে না উঠাইয়৷! এখান হইতে যাইতেছি নী ।” কিন্তু ইছামতী দানবী 
কিছুতেই জলের উপরে উঠিতে চায় না। কাজেই উজ ছানাউল্লাহ মিএাজী 
মধ্ত্ের ছারা প্রথমে জলের উপরে ইছামতী দানবীর মস্তক তুলিলেন, তারপর 
গলা পর্যন্ত, তারপর কটিদেশ পর্যস্ত উপরে উঠাইলেন। খন নাকি ইছামতী 
দানবী বহু অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল, অনতিবিলম্বে সে উক্ত স্থান ত্যাগ 
করিয়া যাইবে । এদেশে আর সে থাকিবে না এবং কাহারও অনিষ্ট সাধন 
করিবেনা। ইহাতে উক্ত ছানাউল্লাহ নাকি ইছামতী দানবী হইতে এক 
ছাড়পত্র লইয়৷ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ছাড়পত্রে লেখ! ছিল উক্ত ইছামতী 
দানবী অন্ত কাহারও অনিষ্ট করিবে না এবং অনতিবিলম্বে সে দৈত্য দানবের 
দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য থাকিবে । কিন্তু উক্ত ছানাউল্লাহ মিঞার যে 
অনিষ্ট করিবে না, ইহা উল্লেখ ছিল না। ছানাষ্ঈলাহ মিঞাও উহা লক্ষ 
করিতে পারেন নাই। তারপর ছানাউল্লাহ মিঞা লোকজনসহ বাঁশের 
ও বেতেয় চালি লইয়া নোয়াপাড়া গ্রামে আসিয়া মজলিস ঘর নির্মাণ করেন 
এবং আপন কর্তব্য করিয়া যান। তদবধি উক্ত ইছামতী দানবী উক্ত শ্বান 
ত্যাগ করিয়া দৈত্য দানবের দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধা হইলেন বটে কিন্ত 
ছানাউল্লাহ্‌ মিঞায় উপর তাহার বশী ভাব রহিয়া গেল। প্রতিদিন রাতে 
আসিয়া ছানাউল্লাহ মিঞাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত কিন্ত ছানাউল্লাহ 
মিঞার আলোকিক ক্ষমতা গুণে দানবীর সকল চেষ্টা বার্থ হয়। একদিনক্কাত্রি 


ছাআলী খোন্দকারের কিংবদন্তী ১১. 


কালে ছানাউপ্লাহ মিঞা নাকি প্রশ্রাব করিয়া জলশুচি করিবার আগে এদিক 
ওদিক পায়চারী করিবার সময় হঠাৎ কোথা হইতে উক্ত দানবী আসিয়া 
এক ঝাপটায় শুস্তের উপর তুলিয়া পুনরায় ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ 
বায়ু বাহির করিয়া দেয়। এইভাবে উজ্জ ছানাউল্লাহ মিঞার জীবন প্রদীপ 
নিবাগিত হয় এবং উজ দানবী তাহার বৈরী ভাব উদ্ধার করিয়া দত] দানবের 
দেশে চলিয়া যায়। 

জনশ্রুতি আছে যে, উত্ত ছানাউল্লাহ মিঞ] নাকি যখন মন্ত্র আওড়াইতেন 
তাহার মুখ দিয়া নাকি আগুন বাহির হইত। অগ্ভাবধি তাহার তংকালীন 
বাস্ত ভিটায় তাহার উত্তরাধিকারিগণ বাস করিতেছেন। 


কুড়া কাডা মসজিদের পুরাতত্ 


চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটীয়া থানার “হরিণ খাইন” গ্রামের দক্ষিণ 
পূর্বাংশে এই মসজিদ অবস্থিত। প্রার দুই শত বৎসর পূর্বে উক্ত হরিণ খাইন 
গ্রামের জনৈক দরিদ্র পরিবারের সন্তান আবদুল ওহাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উক্ত আবদুল ওহাব মুক্সী আবদুল ওহাব নামে খ্যাত। তদীয় মাতার 
অপরিসীম প্রচেষ্টায় মুন্সী আবদুল ওহাব ফারসী ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। 
তারপর তিনি চট্টগ্রাম সদর আদালতে মুন্সীগিরির কাজ করেন। তিনি 
চট্টগ্রাম আদালতে মুন্সীগিরি কাজ করিবার সময় তাহার মাতাকে লইয়া 
শহরে বাসা করিয়া থাকিতেন। কিছু দিন পর মাতাপুত্র দুইজন মিলিয়া 
চট্রগ্রামের জিন্দাপীর মরছম শাহ আমানতের আশ্রয় নেন। মাতা-পুত্র দুই 
জনই শাহ আমানতের খেদমতে রত ছিলেন। এক দিন আবদুল ওহাৰ মুন্সী 
শুনিতে পাইলেন যে চট্টগ্রামের আদালতে “আলা সদর আমীন” নামক 
একটি সরকারী উচ্চ পদস্থ পদে একজন ভাল ফারসী শিক্ষিত লোক নিয়োগ 
করা হইবে। তৎকালে সরকারী আদালতে ফারসী ভাষাই বলাজভাষা হিসাবে 
প্রচলিত বলিয়া উচ্চপদস্থ সরকারী পদে ফারসী ভাষায় শিক্ষিত লোক 
নিয়োগ করা হইত॥ আবদুল ওহাব এই খবর তাহার মাতাকে জানাইলে 
তাহার মাতা শাহ আমানত সাহেবকে অনুরোধ কন্সিলেন যেন আবদুল 
ওহাব মুন্সী উক্ত চাকুরীটি পাইতে পারেন। আবদুল ওহাব মুন্সীর মাতার 
সেবায় শাহ আমানত সাহেব বিশেষ সন্তষ্ট ছিলেন। সেই দিনই শাহ্‌ 
আমানত সাহেব আবদুল ওহাব মুন্সীকে হাত ধরিয়া বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের 
মধ্যভাগে যে পরীর পাহাড় অবস্থিত আছে সেই পাহাড়ের টিলার উপর 
নিয়। বলিলেন “যাও আবদুল ওহাব, তুমি আজ থেকে 'আলা সদর আমীন? । 
তোমার চাকুরী হইল ।” তারপর একটা কাগজে নাকি কিছু লিখিয়া আবদুল 
ওহাব মুন্সীর হস্তে দিয়া বলিলেন, “এই কাগজখানি আদালতে দেখালেই 
€তোমার চাকুরী হইয়া যাইবে ।” শাহ আমানত সাহেবের কথামত মুক্পী 
আবদুল ওহাব উজ্জ কাগজখানি আদালতের বড় কতার হস্তে দেওয়া মাত্র 


কুড়া কাড। মসজিদের পুরাতত্ত ১৩ 


'আদালতের বড় কর্তা তখন মুন্সী আবদুল ওহাবকে আলা-সদর আমীনের 
পদ্দে অলম্কত করেন। চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার পরেও মুব্দগী আবদুল ওহাব 
এবং তাহার মাতা শাহ সাহেবের খেদমত হইতে দূরে সবিয়া পড়েন নাই। 

আর একদিন মুন্দী আবদুল ওহাব শাহ সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহার 
মাতাকে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নৃতন বাড়ী তৈয়ার করিতে মনোনিবেশ 
করেন। বাড়ী ঘর প্রস্তত হইলে তাহার মাতার আদেশে উক্ত গ্রামে একটি 
মসজিদ স্বাপনের চেষ্টা করেন । এই উদ্দেশ্যে মুন্সী আবদুল ওহাব তাহার ৰাড়ীর 
সংলগ্ন কিছু জমি খরিদ কক্রিয়া একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। 
তৎকালে পারিপাশ্িক দুই চারিটি গ্রামের মধ্যেও কোন মসজিদ ছিল না। 
বিদেশ হইতে সুদক্ষ কারিগর আনাইয়া এই মদজিদটি পাক! করিয়া দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করেন। ইটের পাক গীথুনী মজবুত করিবার জন্ত বহু টাকার 
মালমসলা তিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। মুঙ্গী আবদুল 
ওহাবের অুদীর্ঘ বিশ বছর চাকুরীর পর এই মসজিদ পাক করিবার ব্যবস্থা 
করেন। মসঞ্জিদটি পাকা করিতে কত টাকা বায় হইবে ইহার হিসাব সম্বন্ধে 


শাহ সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন “আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যাহা খরচ হয় তাহার 
হিসাব করান্তায় সঙ্গত নয়। 


শুনা যায়, কারিগরগণকে প্রতাহ বেতের নিমিত একটি পাত্র (প্রায় পাচসের) 
ওজন করিয়। পারিশ্রমিকের টাকা দিতেন । সুদার্থ বার বৎসর অকুন্ত পরিশ্রমের 
পর এই মসজিদ গঠন করা হয়। মসজিদটি দের্ধ্যে ২২ হাত এবং প্রস্থে ১০ হাত। 
সম্মুখ ভাগে তিনটি দরজা । মধ্যের দরজাটি বেশ বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি 
জানাল। আছে । মসজিদের সম্যুখভাগে বিরাট চেহেন । চতুত্পার্থ্ে পাকা গাথুনির 
দেওয়াল । তিনটিগন্বজ। মধ্যভাগে যে গম্বজটি আছে উহা বিরাট । দূর দূরান্তের 
গ্রাম হইতে এ গস্ব জ স্পষ্ট দেখা যায় । দেওয়াল খুব পূরু। ইটগুলি ছোট ছোট ; 
দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ প্রায় সমান মাত্র এক ইঞ্চিপুরু। আজিও এই মসজিদের 
গগন চুহ্বী গন্থজগুলি মুন্সীর কীতি ঘোষণ। করিতেছে । আবদুল ওহাব মুলসী 
এই মসজিদ স্বাপনের চেষ্টায় বলত থাকার ভূ-সম্পত্তি খরিদ করার চেষ্টা করে 
নাই। সামান্ত কিছু ভু-সম্পত্তি খরিদ করিয়৷ এই মসজিদের জন্য ওয়াকফ 
করিয়া যান। উজ সম্পত্তি “বাহালী জিম্মা করিমজান” নামে খ্যাত ॥ 


১৪ লোকসাহিত্য সংকঙ্জন 


মুলী আবদুল ওহাব তাহার বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ কুল পর্যন্ত 
৬ মাইল প্বাস্তা তৈয়ার করেন। যাহাতে চট্টগ্রাম শহরের নামজাদা আমলাগ্গণ 
তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারেন। আর একবার মুশী আবদুল 
“ওহাব মুক্সী ছালামত আলী খাঁকে নিমন্বণ করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া 
ফিরিয়া আসেন। ছালামভ আলী খা নাকি বলিয়াছিলেন এতদূর পথ 
পান্ধীতে আরোহণ করিয়া নিমন্ত্রিত বাড়ীতে আসিতে পারিবেন না । নৌকা 
সাম্পানের পথ হইলে বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল ॥ এই মর্মে মুঙ্সী আবদুল ওহাৰ 
তাহার বাড়ী হইতে চাব্র মাইল খাল কাটাইয়। চানখালী খালের সহিত যুক্ত 
করিয়া দেন। এইভাবে যোগাযোগের বাবস্থা করররয়। সুদূর পল্লী অঞ্চলের বাড়ীতে 
সুী আবদুল ওহাব বহু গন্ত মান্ত ব।ক্তিকে তাহার বাড়ীতে নেওয়ায় সক্ষম হয়। 

মসজিদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুন্সী আবদুল ওহাব এক বিরাট জেয়াফতের 
আয়োজন করেন। এই জেয়াফত এক শুক্রবার হইতে আর এক শুক্রবার 
পর্যন্ত চলিয়াছিল। জেয়াফতের শেষ দিন একটি বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা 
করিতে গিয়া মুন্সী আবদুল ওহাব চট্রগ্রাম শহরে গিয়া শাহ আমানত 
সাহেবকে দাওয়াত করেন। শাহ আমানত মুন্সী আবদুল ওহাবকে 
বলিয়াছিলেন যে, “জেয়াফতে ছোট বড় সকলকে এক সমান জানিতে হইবে । 
নতুবা জেয়াফতের পুণ্য হাসেল হয় না, আর আমি তোমার জেয়াফতে 
যাইতে পারিব না। তুমি আমাকে আর অনুরোধ করিও না। আমি যেমন 
আছি তেমনি ভালই আছি । তোমার জেয়াফত আমি কবুল কৰিলে শেষ 
পর্যস্ত তোমার মনে শাস্তি পাইবে ন। বলিয়া আমার ধারণা । তুমি যেবড় 
লোকের সম্মানার্থে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করিতেছ সেই ভোজ-সভায় বোধ 
হয় আমার ইচ্জৎ তুমি বুঝিতে পারিবে না।” কিন্তু আবদুল ওহাব মুক্সী নাছোড় 
বান্দা। অবশেষে আবদুল ওহাব মুশীর ৰিশেষ অনুরোধে শাহ আমানত 
সাহেব নিমঘ্রণ কবুল করিলেন । নিমন্ত্রণের নিদিষ্ট তারিখে বিশেষ ধরনের 
গন্ত মান্ত লোক ভোজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্ত শাছ আমানত 
সাহেবকে দেখা যায় না। আবদুল ওহাব মুন্সী মনে করিলেন তিনি আনু 
আমিবেন না। সবাই আহারে রত আছেন এমন সময় সর্বাজে ক্ষতযুজ্জ এক 


কুড়া কাডা মসজিদের পুরা তত্ব ১৫ 


দরিদ্ূু লোক নাকি ভোজ সভায় উপস্থিত হইয়৷ সভার মাঝখানে উপবিষ্ট 
হইলেন, এমন সময় _ভোজ সভার অন্তান্ত অতিথিগণ শাহ আমানত সাহেবকে 
চিনতে না পাগিয়া তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্ত আবদুল ওহাব 
মুক্সীকে অনুরোধ করেন ॥। আবদুল ওহাব মুন্সী তাহার চাকরুগণকে ছকুম 
কঞ্িলেন যে, এই ভিক্ষুক বেশী রোগা লোকটিকে যেন ভোজসভা হইতে 
তাড়াইর। দেয়। চাকরেরা আবদুল ওহাব মুন্সীর হুকুম পাইয়া উক্ত লোকটিকে 
অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া এবং মারপিট করিয়া তাড়াইয়৷ দেয়। 

কিছুদূর গমন করার পর শাহ সাহেব অবৃশ্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, “ওহে 
আবদুল ওহাব, অমি তোমাকে আগে বলিয়াছিলাম জেয়াফতের সময় 
সবাইকে এক সমান জানিতে হইবে ॥। এখন তুমি এ ভিক্ষুক বেশী দরিদ্র রোগা 
লোকটিকে তাড়াইয্না৷ দেওয়ার অর্থ হইল আমাকে অপদস্থ করাও আমার 
মানহানি করা। যাহা হউক তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ না করায় আজ 
অবধি তোমার আর দুনিয়াতে শান্তি হইবে না । তোমার নিয়্তম পুরুষ অবধি 
পাগল থাকিবে । “কিছুক্ষন পরে সেই বাণী আর শুনা গেল না। তার পরদিন 
আবদুল ওহাব মুন্সী আর আবদুল ওহাব মু্সীর মাত] চট্টগ্রাম শহরে শাহ 
আমানত সাহেবের খানকায়ে গলবস্ত্র হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, শাহ 
আমানত্ত সাহেব নাকি বলিয়ছিলেন, যাহ। করা হয় তাহা একবারই করা 
হয়, আর যাহা বলা হয় তাহা দুইবার বলা হয় না। অতঃপর আবদুল ওহাব 
পাগল বেশে ঘুরিতেছিলেন। এখন আবদুল ওহাব মুন্সীর সপ্তম পুরুষ 
অতিবাহিত হইয়াছে । অষ্টম পুরুষে পৌছিয়াছে। কিন্ত অগ্ঠাবধি অতাঁতের 
আবদুল ওহাব মুন্সীর কীতি এই প্রাচীন মসজিদ কতৃক ঘোষিত হইতেছে । বল 
বাল্য, মসজিদ নিমাণের পর জেয়াফতের সময় আবদুল ওহাব মুঙ্সীর পরিবার 
কতৃক ১০০টি (একশটি ) মোরগ জবাই করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের মসজিদে 
রেওয়াজ মতে, মেয়েলোক ছারা মোরগ কিম্বা অন্তান্ত প্রাণী জবাই করা অন্তত 


সেকালের জন্ত পদোষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত ॥ মেয়েলোক কতৃক মোরগ 
জবাইবু খবর প্রতিবেশী মহলে জ্ঞাত হইলেই প্রতিবেশীর বিদ্রুপ করিয়া এই 
মসজিদের নাম আবদুল ওহাব মুক্সীর নাম না দির। -কু'ড়া কাডার মসজিদ 
নামে ম ভহিত করেন। 


ঢাকা 


ঢাকা জেলা থেকে এই আঠানবোটি কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন, 
বাংল। একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর 
রহমান ঠাকুর ॥ তার ঠিকানা- গ্রাম 2 সিধুনগর, 
ডাকঘর £ তেরশ্রী, জেলা $ ঢাকা 


কান্দরেব্র পুছন্নী 


ধাম শরের চকেব্ু১ ছোট এাট।২ বিলের নাম কান্দর। ধাম শরেক 
কটা খুব বড়। মধ্যখান থিক্যা” ডাক দিলে চাইর মুইর্যারও কুন গেরাম 
থিক্যা শুনা যায় না॥ এ চকের মইদ্দে অনেকটি৬ বিল আছে। তার 
মইদ্দে কান্দর হগ.গলের চাইয়া ছোট বিল। 


চকের বিল গইন্তার৮ মইদ্দে অনেক মাছ থাহে৯। অনেক মানুষ মাছ 


মাহরতে যায় । মাছ মাইরব্যার যাইয়া অনেকেই নানানতা১* দেইখ্যঃ 
ডরায়। 


রাতুইব্যার১১ হুইটা১২ যেমুন, আমাগো হালটগ্তা আমাগো বাড়ী 
মৃহি আসপার লাগচে।” তার গাহানের৯৪ আওয়াজ পাইয়া আমি তার 
জন্যে দেরী করতাচি। কতা১৫ আচিল দুইজনে একসাত৯৬ মাছ মাইরব্যানর 
যামু১৭, কিন্তুক১৮ হুইট্যা শয়তান, করচে কি১ আমারে ডাক না দিয়াই 
টুট্যামের২০ খাল মুহি চইলা গেছে। | 


ম্যাগ২১ মান্দারী রাইত। কতক্ষুন১২ ম্যাগ অইয়া২৩ গেছে। আষাইচ্য) 
ম্যাগ২৪ কিনা তাই বেশীক্ষুন থাহেনা১ং ছ্যারত ছ্যা্রত আহে২৬, আর ছ্যাবুত 
ছযারত যাগ়্। 


১। মাঠের ২। একটা ৩। হইতে ৪) চারিদিকের 
৫ মধ্যে ৬1 অনেকগুলি ৭॥ সকলের চাইতে ক্ষু্৫। ৮) গুলির 
৯। থাকে ১০) নানারকম ১১। রাতুবিয়ার (গ্রামের নাম) 
১২। শুট। (মানুষের নাম) ১৩। লাগছে ১৪। গানের, 
১৫। কথা ১৬। একত্র ১৭। যাব ১৮1 কি 
১৯! করিয়াছে 'কি ২১! টুটিয়ামের (গ্রামের নাম) ২১1 মেখ 
২২। কতক্ষণ ২৩। হইয়া ২৪। আবাচে বৃ ২৫। থাকেন! 
২৬। এই বৃট্টি আসে এই যায়, ৷ 


২০ ও লোকসাহিত্য সংকলন 


হুইটা যহন আমারে থৃইয়ঃ২৬ অন্তহানে একলাই চইল্যা গেল, তহনে 
আমি আর অন্ত কুন২' সাতী না পাইয়া একলা একলা দুমন্দয়াশার২৮ 
সাত এক পাও আইগাই২৯ এক পাও পাইছাই, এমনি করতে করতে কান্দরের 
পাড়ে গেলাম । বিলের পাড়ে আর কুন মানুষ জন দেছিনী৩০ ॥ বিলের কান্দা 
দিয়। আইগিক্সা যাইত্যাছি । আমার হাতে আছে একগাছী যৃতী-১ ॥ সুমায়৩২ 
আমায় আমার ডর লাগতাছে আবার কিচুডা৬১ সাহসও করি কিছুদূর যাইযক্সা 
দেহি ছেরে পায় ধবস্ধবা ধলা কাপড় দিয়া শুইয়া রইচে মস্তবড় একট" 
এযাহাবারেও৪ পুইর! পাচ হাত। আমারে দেইহ্যাতৎ বুইড়া ধুচুন্নী 
মাথার কাপড় ফালাইয়।৩৬ দ্িল। দেহি৩৭ দুই চোখ একেক কালে 
জল্‌ অল. করতাচে ॥ ছ্যামায়ত১ ও যাইবার পারিনা । পাইছিয়াও আস্পার 
যুগার নাই । পাইছিয়া আসলে শ্যাহাবারে জন্মের মত সারব। হাতের, 
যৃতী হাতে ব্ুইছে-_যেমুনঃৎ উডা একটা হুকা উডা ষে একটা যস্তর৪১ তা 
আমার মুনে উইগ্যায়৪২ অইলনা॥। ভয়ের চোটে আমার শরীলের৪১ লোম 
জাগত্ঠা খাড়াইচে ॥। এমুন সুমায় আমার হাতের যুতি ঝবাপট কইর্যা উঠ-ছে-_ 
আগি এ্যাহাবারে ছিটুটা উঠ.চি-_- এ আবার কি আহে৪১। পাছে চাইয়া 
দেহি আবোছ চাচাজান আমার ঘা থিক্যা যৃতী কাইড়্য।৪৫ নিচে। হে 
তহনি ধুচু্গীর উপর কোপ লাগাইল। ধুচুন্নী বুড়ীর কুহানের আওজ ৪৬ 
পাইলাম--আরু কিচু৪। দেখলাম না। 

ইঞ্লার কয়হাক দিন৪৮ পরে ধমশরের হাট থিক্যা বাশ কিছ।৪১ বাড়ী 
আস্তাচে আবোছ চাচামিয়া॥। হেঃৎ একলা পরচিল। রাইত£১ বেশ 


২৬৪ ফোঁলিয়। ২৭1 অঙ্ক কোন ২৮। ছুই মন হই আশার 
২৯। অগ্রসর ৩*। দেখিন! ৩১। মামার! যন্ত্র ৩২। সময় 
৩৬1] কিছুটা ৬৪) একেবারে ৩৫। দেখিয়া! ৩৬। ফেলিয়। 
৩৭। দেখি ৩৮ । একেবারে ৬৯1 সামনেও ৪১) যেন 
৪১। বস্ত্র ৪২। উদয় ৪৩। শরীর ৪8৪। মাসে 


৪৫। কাকিপ্ট) 8৬। কোফানের আওয়াজ ৪৭1 কিছু 


কাশপরেয় ধুচুমী | ২১ 


অয় নাই। কেবলই নিম্যাৎ২ যাম পার অইয়াৎত গেছে । এ কান্দার 
বিলের পার দিয়া চাচামিয়া! আস্তাচে। পাছু থিকা৫৪ আর বাশ টাইন্ত)৭ * 
খল্লো বুড়ী ধুচ্নী। আনম ছাড়েনা। অরং৬ আছে সেই দিনের রাগ। 
কতক্ষুন টানাটানি করার পর চাচামিয়া রাইগ্যা বাশ ফালাইয়া দিয়া! আদিল । 

চাচামিয়। দানবী মনতোরে৫৭ খুপ৫৮ শক্ত আছাল। পরের দিন 
সকৃকালে*১ সগলে দেখিল চাচামিয়ার বাড়ীর ছাম্নে বাশ পইড়া রইচে। 
মনতোরের চোটে বুড়ী ধুছুনী বাশ মাথায় কইর্যা আইন্থা থৃইয়।১* গেছে। 

মিয়া সাহেব এই গঞ্প দাদার মুহে*১ ছন্ছিল্যাম স্তাংটা কালানে_ 
অয়তো ঠিক ঠেনহাঙ২ মত হগগল কত! কইব্যার পাল্লামনা, যেটু১৬১ মনে 
'আছাল তাই কইলঢাম। 


৮ ॥ কয়েক দিন ৪৯। কিনিয়। €*। সে +১। রাত্রি 
€২। সন্ধ্যার ৫৩ । হইয়! ৫৪8 | হইতে ৫৫1 টালিয়। 
€৬। ওর ৫৭। মন্ত্র €&৮ | খুব ৫৯। সকালে ৬৬ 


রাখিয়া ৬১। মুখে ৬২। ঠিকমত শঙ। যেটুকু। 


গাছ কান্দার কের আলোক লতা 


মুরুবিবরা কইচে১ গ্লাছ কান্দার চকে২ রাইত বিনাইত বড় কেওই 
যাইতনা। এ জাগার মইদ্দে৪ও মইদেই আলোক লতার খ্যাল। অইত? 


আমাগো গ্রাও গেরামের ছোট ছুইটুকা জোর বাপের৬ উইপ্যার* 
হইলগ্া৮ রঙ্গের মুইতযার১ মত এক রকম লতা স্ভাখা যায়। সেই লতা 
গইল্যা দেইখতে সুন্দর, উরা১* পরগাছা । এ গুইল]ারে১১ আলোক লতা 
কয়। কিন্তক*২ গাছকামন্দার চকের১৩ আলোকলতা আলাদ। চিজ। একবার: 
তা দেইথলে জীবের জ্ঞান থাহে না১৪ 


আকেল মুল্লার দাদা কুইন্তা মুল্লা একবার গাড়ীতে কইর্য।১৫ মটর কলই 
আইন্ব্যার জন্তি এ চকে যায়। যাওয়ার স্ুমায় তার পাড়াপের্তি *৬ 
বেশীর্যা কইল, দ্ধাহরে১৬ মুল্লাজী তুমি রাইত কইর্যা এ চকে যাইওন]। 


তেমুনি নাজানি কইর্য।১৮ মুল্লা গাছ কান্দার কেমূহি*৯ ম্যালা দিল । 
য্যান২ৎ সে মইদ্দে২ চকে গেছে ত্যান নজর কইর্যা চাইয়া গ্ভাখে তার 
চাইরমুর২২ ঘির্যা শত.কে২ও শত আগুনের পাতিল্যা ধাউ ধাউ কইর্যা 
অইল্যা নীলা-খেলা কইরত্যাছে । চাইব্রমুর থ্যা২৪ সমানে থির গ্ঘ।২৫ তারমুহি 
ভুইট] আসে, আবার খ্যানেই২৬ চাইরমুইর থ্যাই দূরে ছুইট্যা যায়। আবার 
চাইর মুরথ্য। ঘিরগ্াা২+ আসে । 


১৪ কহিয়াছে ২। মাঠে ৩। কেহ ৪1 মাঝে $। খেলা 
হইত ৬। ঝোপের ৭। উপর ৮। হলুদ ৯1 সুতা 
৯*। উহার ১১। ওগুলিকে ১২। কিস্তু ১৩। মাঠের ১৪। থাকেন। 
১৫। করিয়া ১৬। প্রতিবেশীরা ১৭। দেখহে ১৮। করে 
১৯৪ মাঠের দিকে ২* | যাহা মাত্র ২১। যধ্যে ২২। চারিদিক 
২ত। শত শত ২৪। হইতে ২৪ দিয়া ২৬1 ক্ষণেই 


২%। ঘিছে 


গ্বাছ কান্দার চকের আলোক লতা? ৩ 


দেইখংতে দেইখংতে এ আগুনের পাতিলযা২৮ গইল্যা২১ আর আগুনের 
পাতিল থাইক্‌ল না। উয়ার পেরতেক্টা থিক্যাওৎ লেগের৩১ সুমানমুটা 


আজার-আজ্বারও২ আতনাম্বাতত আগুনের সুইত্যা অইয়্যা৩৪ আশমান ছাইয়্যা 
ফালাইল। 


চাইরমুর সভার আলোক লতা, মাথার উপর গ্চা আলোক লতা,জমিনের 
এক হাত উপুর থযা৩৬ স্ুক হইছে আর আশমানে যাইয়্যা ঠেক্চে-ইয়ার 
মইদ্দে খালিও" আলোক লতার জিলাপিব্র প্যাছ। 

কেরমেলও” মাথার উপুর ও চাইরমুরও৯ থ্যাও৯ চাইপ্যা৪* আইস্তে 
আইস্তে যহনে৪৯ এ আলোক লত। গলায় প্যাচ দিব্যার চায়, তখনে 
মূলাজী চিকুর দ্যা৪২ চোখ বুজচে৪৩ 


মূলাজীর সাথে যে লোকটা আছিল সে এতক্ষুন ঘুমে আছিল। এইযে 
মুল্লাজী একল একলা এত ডরাইচে তাও সাথের লোকটাকে ডাক গ্ভায় নাই ॥ 


মূল্লাজী জানে যে উলোকট8৪ যুদি ইয়া৪₹ গ্ভাখে তয়৪৬ উআর ঠিক 
থাইকপ্যার পাইরব না । 


আলোক লতা গাড়ীর কাছে চাইপ্যা আসার সাথে সাথেই গাড়ীর গর 
দুইড্য)৪+ ভ্যাবসানি ডাক ছাইর্যা দড়ি ছিড়্যা নুড়াইয়)৪৮ গেল। ঠিক 
এ সুমায়ই মুলাজী চিকুর গ্ভায়। এদারে৪৯ মুল্লার চিকুইর, উদারে গরুর 
ভ্যাবরানি, এই দুই শবে সে লোকটা চ্যাতন হয়। চযাতন হওয়ার সাথে 
সে অজ্ঞান হয়। মুল্লাজী চাইয়্যা গ্ভাথে কি ভরা আন্গার গুড ওড কইরুতাছে» 
কথায় বা আলোক লতা কুথায় বাকি। 


২৮1 পাতিল ২১1 গুলি ৩০ । হইতে ৩১1 আহুলের ৩২ । 
হাজার হাজার ৩৩। লম্বাছাভত ৩৪1 হইয়া ৩৫। চারদিক দিয়! 
৩৬। হইতে ৩৭। শুধু ৩৮ । ক্রমশ: ৩৯। চানসদিক হইতে 
৪*। চাপিয়া ৪১। যখন ৪২। দিয়া ৪৩। মুদিয়াছে 


881 লোকটা 8৫1 ইহা ৪৬। তবে ৪৭1 ছুইটা ৪৮। দৌড়াইক্সা 
৪১1 এদিকে ৫*। ওদিকে 


২৪ লোকসাহছিতা সংকলন 


সাথের লোকটারে অজ্ঞান দেইখ্যা ওসের পানি ভা মুল্লা তার চোখ 
মুখ মাথা ভিজাইব্যার লাইগবজজ। অনেকক্ষন পরে মনে হয় যুমি লোকটার 
কিছু কিছু জ্ঞান ফির্যা আইস্ত্যাছে। এমুন নুমায় জুংলা শুইয়যার«২ বেগে 
খচ২খচ২খচ২ কইবু) কলই€২ভাইঙ্জযা চুইর্যা কি যুনি৫৩ মচ.অচাইয়্যা আসে। 
তার] আইন্যা গাড়ীর মইদ্রে৫৪ মারচে ধাকা। ইচোটে৫ মুল্লা অজ্রিয়ান। 
সাথেন্প লোকটার অগ্প অল্পজ্ঞান ফির্য। আইস্ত্যাছে॥। সে যখন চোখ খুইল 
তখন গ্ভাখে গরু দুইড্যা গাড়ীর কাছে আইচে, মুল্লা অজ্তিয়ান, রাইত পরান 
ধল পুহা দিছে৫৬। 


৫১। দিয়া ৫২। শুকর ৫২। (ক) কলাই (মটর) «৩; €যন 
৫৪ ॥ মধ্যে ৫৫1 এবারে ৫৬। প্রায় প্রভাত হইয়াছে। 


ত্যাউতাব্ন পাক 


বাপুরে আমরা ছোট্রটকালে ত্যাউতার পাকের গল্প ছনচি১। ত্যাউতার 
উইজ্যানে এক দুইর্যাস্ত পাক আচিল বুনি২। কত মাইনষেরত ক্ষতি ষে 
করচে এ পাকটায় তা আল্লাই মালুম । মুরুবিবগ্যারেঃ কাছে ছনচি যেকত 
জাহাজ ট্যাইন্তা ধইর্য। কতক্ষণ তুরি€ ফির্যাইয়া নাকচে* কত মাইনষের নাও 
থাইচে এ পাকে । দুরে থ্য।? যারা দেখচে তারা কয় পাকের মইদ্দে পরায়” 
আতাছার্রির* সমান গত গ্ভাহা গেছে ॥। ষহনে খ্যাটা নাও এ পাকের দুই 
খাদ] বুই» কাছে গেছে আর তহন রক্ষানাই। 


একবার এক জমিদার হাউস কইর্যা নতুন পানসী গ্রাইথ্যা, হেই পানসীতি 
কইর্য। ছাওয়াল বৌ হগ২গলরে১৯ নইয়া এ নামি ডাকি পাক দেইথপ্যার জন্তি 
আইচিল। পাক দেহুন লাগে১২ পরায় অদ্ধেক মাইল খার্দে১৩ থাইক্যা ৷ 
কেনত্তক এ জমিদার ব্যাট] কয়, কাছে যাইয়া না দেইখলে আরু পাকের কি 
দেইখল্যাম। নাইয়ারা সাহস পায়না । তহন জমিদার কয়, কির্যারে ১৪ 
আদারিন্তা কিরে, তুই তো কথা মানস না । এ এরা১৫ হারাইন্তা রে, ও 
হারান, আরে বাপু তুই একটু আইগিয়া দে_আর একটু, একটুখানি । য্যান 
আর একটু আইগিয়া দিছে অমনি পানমিডার়ে একই ঠেলায় একেকালে 
থাড়া কইর্যা পাকের গাতে নিল। নায়ের আগা গোলই গেল নীচে, পাছ। 
গোলই শুন্তে আসমানে উহঠল-_এও১৬ জোরে টান দিচিল। ভান গে। 
আর কেউ গ্ভাহে নাই। মানুষ তো দূরে থাইক্‌ ও নাওই আপ্ন কোন দিন 
উঠে নাই। 


১। শুদিয়াছি ২। নাকি ও। মানুষের ৪8 মুরুবিবদেয় ৫1 পর্যন্ত 
৬। রাখিয়াছে ৭। হইতে ৮ প্রায় ৯। মানুষের চেয়ে একহাত বেশী 
১০। অনি ১১। সকলকে ১২। দেখিতে হয় ১৩] দুরে ১৪। কে 
রে? ১৫1 এনা ১৩। খুব 


২৬ লোকমাহিত্য সংকলন 


তার কিছুদিন পরে একজন মুত্তাকিন এ পাকের উইজ্যান থিকা একট) 
বাশের চালি নইয়া ভাইয়া আইসপ্যার নাগ২ছে১৭। বড় গাঙগের পারে 
ক্ষ্যাতে ক্ষযাতে বহুত মানুষ আচিল । 

তাগ্যের ধান পাট খায় গরুতি১৮ ভেরিতী। তান ক্ষ্যাত পহরা দিবার 
জগ্তি ক্ষ্যাতে গেচিল। হগগোল মাইনষে এ বাশের চালিয়াল। লোকটারে 
পাকের কাচে যাইবার না কইরল । 

যমুইন্তার ধার। খাড়াখ১৯ ঘাটের মইদ্দে ভাব বাশের চালি পাকের কাচে: 
আইনন্তা ফালাইল। এাহনে, কেম্নি কইয়্যা যে মুস্তাকিন মরে তা দেইখপ্যার 
জন্তি পরায় দুইশ আড়াইশ মানুষ গালের পারে আইগিয়া গেল। 

পাক কিছুট] ছটামায় থাইকতে এ মুত্তাকিন কোরান শগ্সিফ পাঠ শুরু 
কইর্ল। যহনে বাশের চালি পাকের কাছে আইল তহনে টানে থাইকা 
হগল২০ মানুষেই দেইখল, ঠিক পাকের গর্তে থিকা ভূরো জটা দশাড়িয়াল। 
মাইনষের আকিরাত২১ এক দুইর্যাচার বোক সমান জাগাইয়া উত্তছে। হে 
হাত জোর কইব্যু কাইনত্যাছে, কইত্যাছে “আমারে আর সাজ। দিবেন না। 


আপনে যা কন তাই করুম"”। 
তহনে মুস্তাকিন কয়-“তাই করবি ঠিকতো |” দুইর্যাচার কয়--““হা 


ছুজ্জ,র তাই করুম |” মুস্তাকিন কয়-_ “জীবনে বহুত অন্তায় ছন্যায় কইরব্যার 
পারবি না। এ্যাহনে২২ থ্যা২৩ চইল্যা যাবি”, । 

তারপর থিকা এ পাক ব্ামনটার ভাটীতে পন্মায় চইল্য। গেছে । আন, 
কেএর অঙ্তায় ছন্তায় করে না। 


১৭। আসিতেছে ১৮ । গরুতে ১৯। মুহর্তে ২*। সকল, 
২১। আকৃতি ২২। এখানে ২৩। হইতে। 


নীল কুঠিত্র আউলিয়। ও নানু মুন্সী 


নীল কুঠির খালের অনেক গঞ্প মাইনষে কয় ছোট কালে আমি গঞ্সডা 
মেহের আজা সাবের মুহে১ হনচিলাম। 

সাহেব লোক যহন নীল চাষ করাইত তহনকার কতা২ । কুঠিতে একজন 
কামেল আউলিয়া আচিলঙ | হেঃ গায়েব অইয়াঘ থাক পার পারত । 
তহন কেও অরে দেখত না কিন্তুক সে হগগলেরই দেখ ত। 

এ জাগার জমিদার বাড়ীর একজন রাখাল একদিন কৃঠির খালের কাছ 
গ্কা$ বাড়ী যাইত্যাছে। সে গ্ভাখে নীল খালের মুকের' কাছে একজন 
লুক কি এযাট।৯ জিনিস ধুইত্যাছে । তহনে মে একট। গাছের তলায় একটা 
জোপের কাচে খাড়াইয়।১* দেখে, এ লুকট৷ পেট থিক্যা৯১ নাড়ী ভুড়ী বাইর 
ক ইর্যা ধুইয়া ত। আবার পেটের ভিতরে দিত্যাছে। 


এ ছেইল্যাডা যহন এই' কামডা১২ দেইখল হনে অগ্প ইটু১৩ ভিতরে দিব্যার 
বাদ আছে। যেটুং১৪ বাদ আচিল-৫ হেটুং ভিতরে দিতে আউলিয়ার খুবই 
কষ্ট অয়১৬। তহন১। আউলিয়। হাকছাড়ে, যে আমারে এই কষ্ট করাইল 
তার য্যানি” ঙ মাস ঘুইর্যা না আসে। বাড়ীযাইয়া নানু এ কথা মা 


বাপের কাছে কইল। হে১* কইল যে, সাদৃ২* তারে বরদুয়া করছে। 
তহনে তার মা বাপ তারে নইয়া সাধুর কাছে আইস্যা কয় আর কান্দে, 
হজুর আপনে আমাগো মা বাপ, এ ছাওয়াল আপনেরে দিয়া গেলাম, আপনার 


যাঁখুসী তাই কইরব্যান, চাই আইজই মারেন আর ছয় মাসের মইদ্েই 
মারেন। 


ওলা 








০০০০০ 


১। মুখে ২। কথা ড। ছিল ৪। সে ৫ হৃইয়! 
৬। দিয়! ৭। মৃখের ৮। লোক ৯। একট! ১%। 
দাড়াইয়া ১১। হইতে ১২। কাজটা ১৩) একটু ১৪। 
যেটুকু ১৫। ছিল ১৬। হয় ১৭। তখন ১৮1 যেন 


১৯। পে ২৯ সাহু 


২৮ লোকসাহিত্য সংকলন 


নাকু এ মহতের কাছেই রইল ॥। অনেকদিন তার কাছে আছিল। সে 
চিল জমির্দারের রাখাল । জমিদারের কাম বাদ দিয়া আউলিয়ার কাচে 
যাওয়াতে জমিদার খুব কুপিত অইছিল । | 


পরে & ছেইল্যা যহনে বাড়ী ফিন্বযা আইন্য। সংসারী অর২১ তহন সে 
গেরামের মোল্লাকি কইক়ত--তারে মাইনষে কইত নান্ধু মুঙ্গী। নাকু মী 
জমিদারের এক আত্বিয়ারের মুসলমান কইর্যা বিয়া করে। জমিদার ব্রাহ্মণ । 
ইন্নাতে২২ সে আকু খিইপ্যা যায়। 


বছুত অত্যাচার নাকু মুনশীর ঘড়ের উপইরগ্ভা যায়। একদিন ৩২ জন 
পাইক (জমিদারের মানুষ ) নাকু মু্সীরে নীল কুঠিবর খালের পারে দাবড়াইয়া 
ধরে। জমিদার তাগো কইচিল২৩ নাকু মুন্সীর নাকের মাথা কাইটযা২৪ 
আইনবার পাল্লে বহু টাকা পূরফার দেব । তহনে২ৎ নাকু মুন্সী খালের পাড়ে 
বালুর মাইদ্দে২৬ শুয়া পরে উপর হুইয়া। তারে ৩২ জুইয়ানে নাঠি দিয়া 
'চাড়া দেয় কিস্তক ইকটুও২৭ নইড়ব্যার না পাইর্যা তারা৷ ডগ্রাইযন ঘরে ফির্যা 
যায়। এসব গুন নাকু মুন্সী পায় এ নীল কুঠির আউলিয়ার কাছে। 


এতদূর শিলা ২৮ বিধ্যানের পরে একদিন নাক কুঠিতে যাইয়। দেখে তার 
ওভ্তাদ হেরে-পার কাপড় মুরি দিয়৷ শুইয়া আছে। সে নাকু,রে কয় তুই 
কাপড় খুলেক আমার মাথায় থিকা২৯, তার পর আমি তর” সাথে কথা 
কই। নাকু কাপড় খুইল্যা দেখে সে মুড়১ পাও আবার অন্ত মুড় খুলে 
দেখে অও মুড়ি পাও একবার এমুড়, আবার ওমুড় এমনি কইব্যা এক ঘণ্টা 
চেষ্টা করে, কিন্তুক সব মুড় পাও । 


২১। হয় ২২1 ইন্থাতভে ২৩। কহিয়াছিল ২৪1 কাটিয়া ২৫। তখন 
২৩। মধ্যে ২৭। একটুও ২৮) শিক্ষা ২৯ । হইতে ৩৭) তোর 
৩১ সেদিকে ৩২) ওর্দিক | 


পত্বী তন্কা 


একটি মাঠের নাম পেতী তলা । মাঠটি পাবন। জেলার সিপ্নাজগঞ্জ মহকুমার 
চোব মারা গ্রামে অবস্থিত । ইহা একটি আবাদযোগয মাঠ । মাঠের ভিতর দুই 
তিনটি পুরাতন বট গাছ ও একটি উদ্জাড় ভিটা আছে। বহুদিন আগে এই 
ভিটাতে ছিলো একটি বাড়ী। বাড়ীটির নাম ছিল ঘৃগীবাড়ী। এক যোগী 
এই বাড়ীতে বাম করিত। সেই যোগীর কেহই ছিলনা । সে একা একা 
সেই বাড়ীতে বাস করিত। যোগী নানী রকম তন্ত্র মন্ত্র জানিত। সেম 
দিয়া নাকি দেশের সব ভূত ডাকিয়া আনিতে পারিত। ভূতেরা তাহাপ্ন পা 
টিপিয়। দিত। পেত্ী তাহার বাড়ী পাহার। দিত। তখন মাঠের নাম ছিল 
যুগীর চরা। একবার সেই যোগী পেত্বীদের বাড়ী গাহারায় রাখিয়া বিদেশে 
চগিয়া গেল। সেই যে গেল আর আসিলনা। হয়তো ফোন খানে মরিয়া 
গিয়াছে। বাড়ী ঘড় আস্তে আস্তে ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্ত ভূত-পেত্বীগুলি 
আজে! সেই ভিটা পাহারায় আছে। কেনন। যোগী যে মগ্তে তাহাদের 
আবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়া গিয়াছে, তা হইতে তাহারা আজও মুক্তি গার নাই। 
ভূত প্েত্বী সারা রাত্রি সেই বাড়ীতে মারামারি করিত, চিৎকার করিত তখন 
হইতে মাঠটির নাম হয় পেতী ওলা । এখন তাহা পেতী তলা নামেই 
গরিচিত। 


বিচ্ছু সওদাগবেব্র বিশ কাউন নৌকা 


আমিও আমার নানার ঠায় ছনচি১। হে পরায় ৭০ বছর পৃবেব২ ছনচি 
গল্পটা । হেও তার মুরুবিবদের মুহে ছনচিল যে তার মুরবিবগ্যান্নে আমলে 
নয়া বাড়ীতে বিন্দু সওদাগার নামে এ্যাক সাইট্যাল৪ সদাগর আচিল। তার 
টাকার সার আএ নাএ আচিল না। তার বানিজ্যের নাও আচিল গুনতির 
বাইরে । 


একদিন তার মায় কয় বিন্দুরে আমাবেে তর নাও কয়হান« গ্ঠাহালি না। 
ইয়ী৬ ছইন্তা বিন্দু সদাগর কয়, ক্যারা+ কয় আমার এত নাও আচে। মায় 
কয়, মাইনষের কাচে ছনি। বিন্দু হাইস্য। দিয়া কয়, মা মাইনষে তো আর 
মিছা কথা কয় না। তহন তার মায় কইল, তাইলে৮ তুই আমারে তর নাও 
খুইন্তা। গ্যাহাবি৯। বিন্তু সদাগর কয়, মা আমাগো বাড়ীর কাছে একটা 
সুমুদ্বর১ৎ থাকলে তয়,» আমার সককল১২ নাও গ্ভাহান যাইত। এতো 
আর তুমার বাপের নায়েয় মত ইটু ইটু*৩ নাও না। আর তুমার বাপের নাও 
আছিল মুটেই &/৬শ ।॥ তুমার বাপেও এযাট]১৪ সদাগর ত]ালচুরাও এ্যাটা 
পক্কী১৫। 


মার কয় থাইক:৬ বিন্দু এত দুর্নাম ছুন্নামের কাম নাই তারা মুরবিব মানুষ, 
তারা হে পারে১৭ চইল্যা গেছে, তুমি ভাগেো১৮ বদনাম কইর না। আমি 
তুমার নাও দেখপার চাইনা । 


তেমুনি বিন্দু তানগো১১ আক দুল্লাম কলো। মায়ের মনে দুঃখ দিল। 


১। শুনিয়াছি ২। পূর্ধে ৩। সে ৪। প্রকাণ্ড ৫ 
কযখান ৬1 ইহ! ৭। কেবাকাহার। ৮। তাহা হইলে 
৯) দেখবি ১০) সমুদ্র ১১। তবে ১২। সকল ১৩। 
ছোট ছোট ১৪। একটা ১৫। পক্ষী ১৬। থাক ১৭। 


সে পারে ১৮। তাহাদের ১৯। তাহাদের 


বিন্দু সওদাগরের বিশ কাউন নৌকা ৩১ 


আর এযাকদিন বিন্দু সদা গরের মা কইচিল, বিন্ুরে, আমের দিন চইল্যা 
যায়। একদিনও পরান ভইর্যা দূধভাত খাইলাম না। তহনে বিন্দু সদাগর 
একটা ছোট মোট তালাপের সমান চৌবাচ্চা বানাইয়া তার মইদে দুধ 
ডাইল্যা২ৎ আমগুলাইয়া দেয়। মায়রে কয় নাইম্যা ডুব পাইরাযা খাও। 
ইয়াত্তে১১ মায়ের মনে ত্যোগ অয়২২ কিরে ও আমারে জিদ্দি কইরা চৌবাচ্চায় 
আম দৃধ দা নাওয়াইয়া] খাওয়ায়। কিন্তুক মা তার মনের কথা গোপন 
কইর্যা চৌবাচ্চাবর মইদে আম দুধ খাইবার নামে । 

উদারে বিন্ুর বিশ কাউন২৪ নায়ের পোরতেকটা২ঘ নায়ের এ্যাটা 
এ্যাটা২৬ মাল্লযা আর এ্যাটা কইর্যা২৭ বৈঠা নইয়া আস্পার হুকুম দিচে। 
তারা আসল । তাগো বৈঠা থুইতেই তিন খাদা২৮ বুই২৯ জুইড়া গেল। 

তাগো ও৩* খাওয়া দাওয়ার পরু অর মায়রে ডাক দ্যা আইন্তাও১) নায়ের 
মালা মাঝি দ্যাখাইবো। এইট্যাও২ বিন্দু সদাগরের মনের আশা। কিন্ত 
বিন্দু সদাগরের ম৷ সেই যে চৌবাচ্চায় নামচে আম দুধ খাইবার আর উঠে নাই 
সকলে যাইয়া দেখে বুড়ী ওপার চইল্যা গেছে । 

ইয়ারও৩ ৬ মাসেব্র মইদ্দেও। বিন্দু সদাগন্ের সকল নাও ডুইব্যা যায় 
একটা মাত্র ঝড়িতে৩৫ । এক কাস্তাবতাঁ নদীতেই ডুবে & কাউন নাও । 
হেই নদীতে চর পইর্যা নদী মইর্যাগছে। আইজও মানুষ যহন চাষ আবাদ 
করে তহন নাঙ্গলের:৬ ফালায় বাইঝাযা উত্তে পচা কাঠ, মইরচা পরা লুহা । 


২০। ঢালিয়। ২১। ইহাতে ২২1 হয় ২৩। দিয়া ২৪। এক 
কাল--২* ২০ ২। প্রতোকটা ২৬। একটা একটা ২৭। করিয়া 
২৮। একখাদ1 ৩৩ ডি:-১ পাধি ১৬ পাখি- একখাদ। ২৯। জমি ৩৪। 
তাহাদের ৩১। আনিয়। ৬২। এইট! ৩৩ । ইহার  ৩৪। মধ্যে 


৩৫। ঝড়ে ৩৬ । লাঙ্গলের। 


“বানিয়। জুরীব তআাল পুকুর” 


বহুদিন আগের কতা+ | ৰাইন্তা জুরী গার এক ছোট জমিদার আছিল । 
হে২ তার মার চিতারু উপর এক মঠ দেয়। রোজই হেইও মঠে সন্দার নুমায় 
বাত্তি দিত আর বেহানে ফুল দিত। 


এমনি কয়হাক১$ মাসযাওয়ার পর এক রাইতে হেই রাজা খুয়াপে দেখল 
যে, তার মী তারে কইত্যাছে। আমি এইখানেই আছি। আমার নাওয়া ধুয়ার 
খুব অসুবিধা হইত্যাছে, তুই আগার মঠের কাচে খ্যাট।৫ পৃকুইর কাইটা দে। 

পরদিন এ জমিদার তার আম্লা ফুইলযাগো কইল, আমারে আমার ম! 
খুয়াপ গ্ভাহাইচে তার নাওয়া ধুয়ার খুব অস্তবিদা, এ মঠের কাচে৬ এ্যাটা 
পৃকুইর কাইটা দিব্যার কইচে। 


ইয়া শুইন্ত)৭ সকলল৮ আমলা ফুইল্যাই কয়, মহারাজ আপনে সক্কালে 
পুকুইবর কাটান। ইয়ার পরে হে* এ মঠের কাছে খুব বড় এটা পুকুইর 
কাটাইয়া দিল। 


সেই পুকুরের পানি একটা পাকা ডালিমের রোয়ার মত লাল ডগ. ডগা 
অইল১০। হেই পুকুইরে ম্যাল৷ মাছ ছাইড়্যা দিল। কত রুই, কত চিতল 
মাছ যে অইল কিন্তা তা মনের মত। কিন্তুক অই জমিদার নিজেও মাছ মাইরত 
না, কেওইরে মাইরব্যার ও দিত না। এই জন্তে মাছ ইলা খুব বড় অইল। 
পৃকুইরে যাইব্যার গেলে মাছ গইল্য। ্যাটাব্র পর এযাটা১১ আইস্যা গতরে 
ডুস্‌ দিত। কেওই*২ কুনদিন মারেনা কিন্তা হেইজন্তে ৯৩ মাছেরা মানুষ 
দেইখ্যা বেশী ডরাইতো না। যুদি পুকুইরের পানিতে খই বা মুড়ি ছিট]াইয়া 
দেওয়া যাইত তাইলে হেই১৪ হগল তান্ব,র তাহ্বর মাছ ভাসানস্ভা উইঠাঃ 


১। কথা ২। সে গ | সেই ৪1 কয়েক ৫1 কট! ঙ। 
লিকটে ৭) শুনিয়। ৮। সকলে ৯। সে ১1 হইল ১১। একটার 
১২। কেহ ১৩। সেইছজন্টে ১৪1 সেই 


বানিয়। জুর্ীর তমাল পুকুর ৩৩ 


খই মুড়ি খাইত। এই সব তাম্সা জমিদারও দেইখ-ত, পাড়ার লুকেও১৪ 
দেইখ ত। 


একদিন এ পুকুরের পাড়ে এক দরবেশ আসিল । দরবেশ জমিদার বাবুর 
মন পরীক্যা৯৬ করবার জন্ত একটা মাছ চাইল- আন্মলে১ দরবেশ মাছ আর 
মাংস তো দূরেব্র কথা ভাতই খায়না। সে ফল মুল ছাড়া কিছু খায় না। 
সেই মানুষটা আসলেই কামেল আউলিয়! আচিল১৮। 


জমিদারকে সেই আউলিয়া কইচিল:৯। গ্যাখরে, আমার খাইব্যার সখ 
আইে২*। আমারে ছোট মোট একটা মাছ দে। আমরা ছ্াশে গ্যাশে ঘুইব্যা 
বেড়াই। আমরা তগো২১ দশজুনের খাযুইয়া । জমিদার কয়, আমি ফকীর 
ফক্‌র। মানিনা । তুমাগো২২ চাইয়া মাছের দাম আমার কাছে অনেক বেশী । 


তহনে দরবেশ কয়, গ্ভাখরে বাপুরে, তগো হিন্দু শাচততরেও তো কয় 
অতীত নাকি সাক্যাত২৩ নারায়ন সে কত২৪ ভূইল্যা গেছাও স্থুনার চান। 
তহনে জমিদার বাবু গইজ্জী। উইঠ্যা কয়, এই ক্যারা কুথায় আচাস্‌ ব্যাটারে 
ইক্টু শিক্যে)২৫ দিয়া দে--ব্যাটা আমারে নীতি শিখাইব্যার আসে । 


তকন তকৃখনই ২৫/৩০ জন পাইক বরকন্দাজ ছুইট্যা আইল নাঠি ছটা 
নইয়া২৬। ছোট মোট একটা তমাল গাছ আছিল কাছেই দরবেশ সাব সেই 
তমাল গ্রাছ টান ছ্! উইহ্রিয়া২৭ খাড়াইল। কল২৮, রাখ. রাখ. এতডি২* 
মাইনষে বাইড়্যাবি আমার তো বাছুন লাগব, এইড্যার মইছ্চেওণ বাড়ি 
দে। 


দরুবেশ সাবের এই কেরামতি দেইখ্যা ঘহনে জমিদারও কাপে পাইকেরাও 
কীপে ; ঝড়ি আইন্যা গেল হগলের৩১ গতরে। দরবেশ সাব নাঠিড।৩২ 


এ পাপ... 


১৫। লোকেও ১৬1 পরীক। ১৭। আসলে ১৮। ছিল 
১৯। কহিয়াছিল ২*৭। হইয়াছে ২১। তোদের ২২। তোমাদের 
চাইতে ২৩। সাক্ষাৎ ২৪। কথা ২৫। শিক্ষা ২৬ । লইয় 
২৭। উঠাইয়া ২৮1 কহিল ২৯ । এসগুলি ৬০ | মধ্যে 
৩১। সফলের 


ও 
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'ালাপে ফালাইয়। দিয়া কইল, পুকুইরে আর মাছ দেখপিনা৩ | সত্য সতাই 
এঁ পুকুইবে আর মাছ গ্ভাখা যাইত না। দরবেশ সাব তমাল গাছট। পুকুইক্সে 
ফালাইয়।৩৪ দিচিল দেইহযা হেইদিন থ্যা মানুষে এ পুকুইরকে কইত তমাল 
পুকুইর। 

জমিদার জাইল্যাগেো৩৫ দিয়া জাল বাওয়াইয়া দেখল যে মাছ নাই। 
অনেকদিন পর এক সাধু আসল জমিদার বাড়ী। এ্যাহনেওত জমিদার সাধু 
সন্তাসী দেখলে কিছুটা মানুষ বইল্যা জ্ঞান করে। এ সাধুরে জমিদার 
খুব যত্ব কল্লো। একদিন জমিদার সাধুর কাছে জোড় হাত কইর্যাকয়যে, 
বাবাজী, আমার এই পুকুইরের মাছ গেল কুথায়। সাধু হাইসা দিয়া কয়, 
বাবাজী সেই স্থজা? অইল্যা, মাছ থাকতে অইল্যানা । এ সাধুও একজন 
সিদ্ধ পৃরষ। ধ্যানের বলে হে জানছে যে, পৃবেরত৮ এমনি এমনি অইচিল৩৯। 

তহনে সাধু বাবাজী একজন লোককে নিজের কাছে ডাক দিয়া তার 
চোহে৪* হাত বুলাইয়া দিয়া কৈল, তুমি ডুব দেও এই পুখ্ইরে। সে 
ডুব দিল বিকালে । বেলা তলাইয়া গেল সে আর উঠেনা। সকলেঃ১ তো। 
মনে কল্লো সে মারা গেছে । সাধু মহা ধ্যানে চোখ বুইজ্যা আছে । ই চোটেও২ 
আর ২৫/৩০ জন লাঠি লইয়া সাধূুরে মারবার যাইবার সাহস পায় না। 

সে লোকটা যহনে খলসীর মণ্লায় বিল) যাইয়া উচচে ॥। তহন অনেক 
রাইত অইয়া গেছে। বিলের পারে উইঠ্যা সে আর কিছুই ঠিক পায়না । এ 
সন্ত বড় বিলের পাড়। সে ডুব দিল ছোট তালাপে গ্যাহন উঠে আইস্বা 
বিলে মাছে সুরুং করছিল ॥ বাইগ্তাজুরী থিক্যা খলসী ১৩ মাইল । 


৩২। লাঠিট। ৩৩1 দেখবিনা ৩৪। ফেলিয়া ৩৫। মতস- 
জীবীদের ৩৬। এখন ৩৭। সোজা, ৩৮ পূর্বে 
৩৯। হইয়াছিল ৪*। চোখে ৪১। সকলে ৪২। এবানু 


বাজার চকেব্র পেত.না-পেত.নী 
প্রসঙ্গ কথা 


[ যমুনার এক শাখা নদীর নাম কালি গঙ্গ৷। ইহা উত্তর আড়ী (দৌলতপুর 
'ানা), খলসী ঘিওর, জাবরা হইয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। 
এখন ইহার অনেক অংশ শুকাইয়া গিয়াছে। পূর্বে এই নদী দিয়া নবাব মুশিদ 
কুলি খা জাহালীরনগর যাতায়াত করিতেন। কথিত আছে, নবাব মীর 
কাসিঘও এ পথে অনেকবার মুশিদাবাদ হইতে জীাহাঙীরনগর যাতায়াত 
করিয়াছেন। নবাব মীর কাসিম খলিসা মৌজার বজরার চকে একট। কেল। 
নিমাণ করাইয়াছিলেন। বঞ্জরার বিলে (কাণি গঙ্গার সাথে এ বিলের সংযোগ 
ছিল) নবাবের নৌবহর নিরাপদে থাকিত। বজরার বিলে একবার নবাবের 
নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকায় নবাব ছিলেন না, উহাতে হিল ধন রত্ব। উল্ত 
ঘটন। হইতেই এই গঞ্লের স্ুত্রপাত। 
বজরার চক দৌলতপুর থানার গন্তর্গত খল্পী ইউশ্য়িনে অবস্থিত, মহকুনা-_ 
মানিক গঞ্জ, জিলা-_ ঢাকা । ] 
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জেবনেও১৪ আর তর১ ডাকাতি কইরা? খাউন্‌ নাইগ.বো৯৬ না। এই 
গাগলই' সেই ইলিম ফেরাজী, যাহাকে লোকে. ইলিম ফেরেশতাও বলিত। 
পাগলা বলিল, দেখ আবেদ খী, অনেক দিন পূর্বে বজরার বিলে, নবাব মীর 
কাসিমের একজন অনুচর সোনা দ্বপা বোঝাই দুইটা বজব্লা একটা বিলের 
মধো ডুবাইয়া দেয় ' লোভে পড়িয়া এই অনুচর নবাবের সাথে নিমক- 
হারামী করে। তারস্ত্রীতার সঙ্গে ছিল। স্ত্রী তাকে লোভের পথে চালিত 
করে। পরে সে কর্মচারী ধরা পড়ে। তখন নবাবের হুকুমে সেই বিলে 
অন্যান্য বজরার কর্মচান্রী ও মাবিমাল্লার সম্মুখে স্বামী-স্রীব্র ফাঁসী হয়। সেই 
বজরার উপর মাটি পড়িয়া একটা ভিটারন্তায় উচু হয় । এখানে একটা তাল 
গাছ উঠিয়াছে। ইলিম ফেরাজী আবেদ খী ডাকাতকে প্রথমে খোদা নামে 
খরচ করিতে বলে । যদি সে তাহা না করে তবে বিপদে পড়িতে পারে। 

আবেদ খা ডাকাতের সর্দান্র। সেযে ধন রত্বের সন্ধান পাইয়াছে এই তাহার 
পক্ষে যথেষ্ট । খোদার নামে খরচ করা তাহার কাছে ভাল মনে হইল না। 
সেমনে করিল, আমি আবেদ খাডাকাত। আমার নাম শুনির৷ কতজন ভয়ে 
অস্থির । আমার আবালু বিপদ কি! 

সংসারে আবেদ খা আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন লোক নাই। যখন 
তাহারা তালগাছের নিকটে বাড়ী করে তখন কুমুড়িয় গ্রামের লোবেন্পা মানা 
করিয়াছিল । তাহারা বলিয়াছিল, আমরা কমটি গ্রামের লোক এ তাল 
তলাকে ভয় করি। আর তুমি বাপু কোথা হইতে উড়িয়া আসিলে যে আমাদের' 
কথা মান না। যাক, তোমার যাহা হইবার তাহাই হউক। আমাদের কথা 
যখন মান না, তখন আমাদের আর বলিবার আছে কি। 

আবেদ খা বলিয়াছিল যে, সে পল্মার পাড়ের ডাকাত। তার কোন 
ভয্র নাই । যমও গাহাকে খাতির করে। তাছাড়া কুমুড়িও তার আশপাশের 
গ্রামের লোক তো তালতলা দেখিয়। ভয় পাইবেই, এ সমস্ত গ্রামে তো আসলে 
কোন পুরুষ মানুষ নাই, সবই মেয়ে। 

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আবেদ খা তার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তালগাছের 
গোড়া খুঁদিতে গেল। কিছুক্ষণ খু'দার পয» পিছন হইতে সেই ছটওয়াল! 








১৪1 তোর ১৬1 খাইতে হইবে না। 


বজরার চকের গেতনী-তলা ৩৯ 


পেত্না-পেতনী তাহাদের ঘাড় ধঙষ্ঈিল। আর দেরী না করিয়া উহারা আবেদ 
আর তার স্ত্রীকে আছাড়ের গর আছাড় মারিতে মারিতে দফা শেষ করিল। 

সেই কবে আবেদ খীআর তারক্ত্রীমার! গেছে আজও তাহাদের ছায়া 
মৃতি আগুনের কুণড মাথায় করিয়া তাল গাছওয়ালা চকে উড়িয়া বেড়ায়। 
আজো মানুষ মনে করে যে এ পেতআ-গেতজী আর কেহ নয়। নিশ্চয় তাহারা 
নবাব মীর কাসিমের সেই কর্মচারী আর তাহার সত্রী। 


বহবাব্র অওলাব্ সোনার নৌক। পরনের বৈঠা 


ঠাকুরদার কাছে বইদা ছিলাম। নানা রকম গপ্প উঠল উনি বহরার 
মওলার১+ গল্পটা যে বল্লেন তার কিছু কিছু আমার মনে আছে । 
উনি বল্লেন, তোরা আইজ কাল আইগলা মানুষের কথা ভূতুইর্যা গল্প বইলা 
উড়াইয় গ্যাস। কিন্ত আমাগোর সময়ে রাইত নিশিতে চলার সময় আমর 
যে সব ভয়ের জিনিষের ছামনে পড়চি তা তুরা যদি সেসব জিনিষের ছামনে 
পড়তি তগোর শরীরের রক্ত জইম্যা যাইত । 
একদিন গান শুইগ্তা অনেক রাইতের সময় বাড়ী ফির়ত্যাছি। আমরা 
ছিলাম সাত জন। তাইতে আমাগোরে মনে ভয় একটু কমই আছিল । 
যখন বিলের পাড়ের কাছে আইছি তখনে গতরের লোম কাট৷ দিয়া উইঠল। 
গতর ছন্হম্‌ কইরব্যার লাইগ২ল। এ বিলের সম্বন্ধে নানান রকম ভয়ের গল্প 
শৃইন্তছি ছোটকাল নাগাদ। আজ বুঝি তারই ছামনে পাইলাম । ঘোরতর 
অন্ধকার, কিছুই দেখা যায়না। কিছুক্ষণ পরে বিলের মইধ্যে কিসের যুনিং 
ঝামুর ঝুমুর আওয়াজ পাই । আমাগোরে তহন চাইলে ডাইলে। 


দেখিকি একটা চিক্ধন ছিব নৌকা পবন গতিতে বিলের দিঘাদিঘ বাই6 
খেইলতাছে একবান্ু এ আগাব্রিতেত আসে আবার ও আগারিতে ঘায়। 
চক্চকা নৌকা, অন্ধকারের মধ্যেও একটা আগুনের র্যাখের৪ মত দেখা যায়। 
বাইছা বা বৈঠ। কিছুই দেখা যায় না । আমরা বুইঝলাম এই বুঝি সেই সোনার 
নৌক। পবনের বৈঠা । 

কিছুকাল পরে দেখি নৌকাটা আমরা যে পারে আছিলাম সেই পারের 
কাছে চাইপ্য। আইসপ্যার লাগছে । আমর। ভয়ে জড়সড় হইয়া দড়াইয়। 
আছি। এখনে নৌকা আমাগরে দিকে চাপে, আমাগে। যদি লইয়া যায়, এই 
ভয় আইস্ল মনের মইধ্যে । এক সময় এই সোনার নৌকা পবনের বৈঠ। মেহের 
মোল্লাকে নিয়া গেছে। তুমি যেপারে দাড়াইয়া আছাও সোনার নৌকা 


১। বিলের ২। যেন ও। বিলের ছুই মাথাকে ত্বই আখারি বলে 81 ৫রখার 


বহরার মগুলার সোনার নৌক পবনের বৈঠা ৪১ 


পবনের বৈঠা যদি সেই পারে কিনারায় লাগায়, তা তুমি যত শজিমানই হও, 
এ নৌকায় তোমার একা একা আপছে যাইয়া হাইটা উঠুন লাগব। তুমি শক্তির 
থাটাইয়া পারে দীড়াইয়৷ থাইকপ্যার পাইব্রব্যা না। 


কিন্ত আমাগো মনে সে ভয় হইলেও আবার কিছুটা সাহসও আছিল । 
আমরা তো মেহের মোলার মত সোনার নৌকা গবনের বৈঠার কোন ক্ষতি করি 
নাই'। সেষুনি গলায় কাপড় নইয়া নামাজ পরার প্রতিজ্ঞা কইব্যা বাসন পত্র 
নিয়া পরে একখান ফেরত দেয় নাই। শ্মাষ পর্যস্তনৌকা পারে ভিড়ল না। 
পারের কাছে দিয়াই, এই ধর ৩০ হাত তফাৎ দিয়! বাইচ খেইলবার লাইগ ল। 


আমরা টায় টায় হাইটপ্যর নাইগলাম । কারা মুখে কথা নাই। দলের 
মধ দুই একক্নন আছিল এাকটু পাহসী। আসলে কামের বেলায় না পারুক 
কিন্ত গল্পের বেলায় ডাফিড় ফ কইরত খুহই, আইজ তারা চুর্ী বিলাই 
চাপ২ চুপ, বলার ট্রপ২। 


আমরা যখন পশ্চিন পার আইল্যাম তখন দেখি আর এক বিপদ। দেখি 
কি প্রকাণ্ড এক হাতী, দুই চোখ তার আগুনের তারার মত জল অল কইরতগাছে, 
খালি ডাইনে বায় শুড় নাড়াইত্যাছে । আমাগোন্র শরীরের রক্ত যুনি হিম 
হইয়ী গেল । আমরা মইর্যা হইয়া দৌড় দিলাম । কিন্ত হাতীও আমাগো 
পাছে ছুটল । পরার আমাগো ধর ধর করছে, এমন সময় চাইয়া দেখি ছামনের 
চক কে চক মশালে মশালে উইজাল। হইয়ী গেশ। কঙলোক লঙ্কর স্ঞাহা 
যাইবার লাইগল ॥ পাছেও বিগদ ছামনেও ধিপদ। ছামনের ডাকাইতের 
দলের দিকেই আগাইয়া চইল্লাম। পাছে তখন যদিও হাতী মিলাইয়া গেছে, 
তাও বিলের দিকে আর যাইবাার সাহস হইল না। যা।থাকে কগালে, তেমুন 
মানুষের হাতে মরি। গাও দুইর্যাচারের কবলে আর ফির্যা যামু না। 
আইগিয়া যাইয়া দেখি ডাকাইতের দল না এটা, বর যাত্রীর দল। কাইপতে 
কাইপতে তো তাগোর ফাছে আইগিয়। গেলাম। তার) আমাগো দুরবস্থার 
কথা শুইন্ত৷ কয়, ও পথ ধরছিলা ক্যান? এতো! জানা কথাই যে এজাগাটা 
খারাপ। মইবরতে মইরতে ধাগ্ড বাগুর উপর জাটা লইয়া বাড়ী ফিরলাম । 


২ লোকসাহিত্য সংকলন' 


কয়েকদিন পরে দেখি "্ঠামাপ্রসাদ কাহ্‌?৫ শির্পীর ঢাইল গুর লইয়া চলছে 
বহরার বিলের পারে । কাহা যে এখন মুসলমানের শিল্পীতে গুড় দেও আগে 
তো তা দিতানা, আমি তারে এই কথা কইলাম । শ্যামা কাহা কয়, আরে 
বাপুরে, এ যে সেদিন বিলের পারে শাস্তি অইলা ও তো আমারি জন্ে। 
একবারু আমি গলায় কাপড় লইয়া জোর হাত কইর্যা সোনার নৌকা পবনের 
বৈঠার কাছে কিছু বাসন পত্রের আজ্জি জানাই । নৌক। আমার কাকার 
আজির পরের দিন বাসন পত্র ডশলায় উইঠিয়া দেয়। কিন্তু মানুষে আমারে 
ভয় দেখায় যে, শ্বামা কাহা তুম এ সব বাসন আইনো না। যদি এক আধট। 
হান্রানি যায়ঃ তাইলে আবার মেহের মোলার দশ! হইব]ান্্র পারে । তহনে 
আমি ভয় পাইয়া এ সববাসন আনি নাই। সারা দিন বাসন বিলেন্র পারে 
পইড্যা রইল । আমি খামাকখাম সোনার নৌকা পবনের বৈঠায়ে কষ্ট 
দিছিলাম । তাই সেদিন রাত্রিতে আমারেও একপ্যাছ গ্লাহাইয়া দিল ॥ 
রাইতেই আমারে স্বপনে গ্ভাখাইল বছর বছর এ বিলের পারের শিন্নীতে চাইল 
গুড় দিবি। 


এক্স পরে দেখছি শ্যাম কাহা যতদিন বাইচ) আছিল ততদিন সে এ বিলের 
পারের শিনীতে চাইল গুড় দিত॥ 


৫1 কাক। 


বৈন্যার বিলেত দাতাজ 


দাদ] মিয়া বৈশ্তার বিলে খাড়ায়া৯ খাড়ায়া৷ ঘুড়া২ ঝাপাইতযাছে । 
ঘৃড়াডা খালি লড়২কে করবর করে। একখানে ঠান্ঠাহুরে খাড়ায়ী থাহে 
না। দাদা মিয়া ঘৃড়াকে কয়, এত যদি লড়কস্‌ তাইলে কিছু গ্াহায়া 
দেমানে। ইসুমায় ঘুড়ার ছ্যামায় কি যুনি+ একটা ভূর্‌ ভূর্‌ কইর্য। পানির 
মধ্যি গুলতায়।” উঠ.চে। উইয়য৯ দেইখ্যা! দাদা মিরা লাফায়া ঘৃড়ায় 
উঠ.চে। যে জাগায় সে খাড়ায়া আচিল এ জাগাডায় মাত্রই মাজা * 
পানি। বিলের সকল জাগার থিক্যা এজাগাডায় পানিবেশী। কেওই ৯১ 
সেই জাগাডায় নাইম্ব্যার সাবাস পাইত না। কিন্তুক দাদা মিয়ার খুব বেশী 
সাবাস আছিল। তাইত সেএ জাগার কাছে খাড়ায়া ঘুড়া ঝাপাবার 
লাগ. ছিল৯২। 

দাদা মিয়া যহনে৯৩ ঘুড়ায় উঠছে তহন ঘুডা ডরায়া৪ লাফ মারছে। 
তান্‌ তো১£ ঘৃড়ার পিঠ থিকা! পইর্যা১৬ গেল কিন্তুক তানের*৭ হাতটা ঘুড়ার 
লযাগামের যোতের১৮ সাথে জরায়ী১৯ গেছে । উদারে২* তার পায়ের 
নোগ২১ কানড়ার়া২২ ধরচে সেই ভূর ভূইরায। সকৃসে২ত। এদারে২ঃ ঘুড়াডা 
জানের ভয়ে বাপট২কইরা ভাঙ্গার পিলে২৫ নুড়২৬ মারছে। ঘুড়ার টানের 
চোটে দাদা মিয়ার নোগ দুইড্যা২৭ ছির্যা৮ নইল সকৃসের মুকে ১। 
ডাঙ্গায় উইড্য! গ্ভাখে রক্ত আর থাম্তি চায় না। তাড়াতাড়ি বাড়তে” 
আইন্যা লানান৩১» গাছ গাছড়ার ওধুইধ দিতে দিতে রক্ত বদ্ধ তায়৩২ । 


১ 2 আর 





১। দাাড়াইয়। ২। ঘোড়। ৩: গ! ধুইঘা দিতেছে ৪1 কেবল 
৫। থাকে ৬। তাহা হইলে ৭। কি যেন ৮। আলোড়ন 
৯। উচ্থা ১০1 কোমর ১১। কেহই ১২। ঘোড়ার গ। ধুইয়। 
দিতেছিল ১৬। যখন ১৪। ভয় পাইয়। ১৫1 তিনি তো? 
১৬। পড়িয়। ১৭। তাহার ১৮। লাগামের রশির ১৯। জড়াইয়! 
২*। ওদিকে ২১। আঙ্গুল ২২। কামড়াইয়া ২৩। জল জভ্ভুতে 
২৪। এদিকে ২৫। দিকে ২৬। দৌড় ২৭। ছুইটা ২৮। 


ছি"ড়িয়। ২৯। মুখে ৩০। বাড়ীতে ৩১। নান! ৬২। হস 


৪8 লোকসা হিত্য সংকলন 


এক মাস ভূগার পপ দাদ মিয়ার পাও সারে। এক রাত্রিতে বৈস্তার 
বিলের সেই দানুতে দাদ। মিয়াকে খুয়াপে গ্যাখাক়্, গ্ভাখরে আমি তর কাছে বড় 
অন্তায় করছি। যাইকৃযা হয়া৩৩ গেছে হয়াই গেছে । তার জগ্তি আফসোস 
কইক্্া। আর কি করবি। আমি তকে একটা জিনিষ দিয়া দেমা.ন৩৪ তুই 
ছযাম।* শনিবার দিন গতে রাইত নিশির আমুলেও৬ বিলের পাড়ে 
মট, মইট্যারও ঝোপের কাছে চইল্যা আস্পি। তুই ডরাইস্ত৮ না আরে 
দেইখ্যা আমি আর তর কুন অনিষ্টি ৯ করমু না। 


দাদী মিয়া দানুর কথামত বিলের পারে যায়। যায়৷ গ্বাহে মট.মইট]ার 
ঝোপের কাছে একটা ভূচত্রা খ]াতার৪* মত শুড়য়ালা একট। জন্ত। আর 
একটা মর্দকে প্যাচায়া লিয়।৪» পানিতে লামায়া ফালাবার মতলব করচে । 
মন্দীর গতর ভরা ভূল-ভূইলা পশম । জুস্নায়৪২ পষ্টগ্ভাখা যায়। মর্দিটা 
কম জোরদার না, স্যাও ভূচরা খ্যাতাকে ভাঙ্গার দিক টাইন্ত। উইঠব্যার যুগার 
কইরত'ছে। কিন্তুক শুড়য়ালাড। বহুত শুড় গ্ভা। জরায়া ধইর্যা মর্দিকে কাবু 
কইর্যা ফালাইচে। কতক্ষণ ধস্তাধাস্তর পর মর্দিই কিছুড। কাবু হয়া গেল। 
দানু তারে আটু পানিতে নামায় ফালাইল ।॥ ওরে মর্ধ যে চেরেৎকার, জানের 
মায়া কার না আছে। 

দাদা মিয়া কইচে আমার হাতে আচিল ধারাল দাও৮”৩। আমি নুড়ায়।5৪ 
গেলাম । আমি ভাইবলযাম, ইডা অইল”« ডাঙ্গাব্র জিনিষ, ইডা গ্ঠাউ দুই- 
রাচার*৬ যাই ক্যান হোউক্‌ না পানিতে ডুইব্যা মরার হাত থিকা ইয়্যারেঃ? 
বাচায়া+৮ দেই? যাইয়্যাই আমি দাও দিয়া উইয়]ার গতরের উইপ্যার 
থিক্যা শুইড়্যার মুড় কাইট্যা দিথার লাগ.চি। ইন্তুমায় দেহি পশময়ালা সে 
মর্দ নাই। শতকে শত.শুড় আইস্যা আমারে প্যাচায়া ফালাইচে। তখন 
আমার দম বদ্ধ হইয়া যাওয়ার যো । ইম্মায় আমার ছাামায় খাড়ায়া খল 


সর পা 





পরপর 





৩তত। হইয়া গিয়াছে ৩৪ । দিব ৩৫। সামনে ৩৬। গভীর 
রাত্রিতে ৩৭। এক প্রকার উদ্ভিদ ৩৮। ভয়পাইওন। ৩৯। অনিষ্ট 
৪* | কীাথার ৪১। লইয়! ৪২1 ভজ্যাৎসায় ৪৩ । দা ৪8 । 


দৌড়াইয়া ৪৫1 হইল ৪৩। ছুপাচার ৪৭। ইহাকে 8৮1 বাচাইয়। 


বৈম্তার বিলের দাতাল ৪& 


খলায়। হাইস্ত্যাছে ৬1৭ হাত নম্বা এক মর্দি। তার মুখ গ্াা হাতীর দাতের 
মত দুই দাত বাইরাইয়া নইঠে৪৯। সে কয়, গ্ভাখ পানির আমি দানু, ডাঙ্গায় 
আমি দাতাল। আবার এক নুমায় দুই' ছুইর্যাত একবারেই ধইরতে পারি । 
তরে একটু পরীক্ষা কইর্য। দেইখল্যাম যে পরের ব্যাকরে৫০ তুই নিজের জানের 
ভয়না কইরা আইগিয়া আসোস্‌, দর তুই এই লুহার ভাগুাডা নি, ইডা৫১ 
সাথে থাইকলে তয় সাথে আর কেওই কুইলিব্যারৎ২ পাইরবো না। 
বাপুরে, আনার বাপে কইচে, বাপের হাতের সেই লুহার ডাণ্ডা নয়৷ একদিন 
রাইত দুইপ্যারের কালে বৈশ্তার চরের উপর গ্ভ।৫৩ আইসত্যাছি এমুন স্ুুমায় 
সেই দাতাল আমার পাছ লাগল । খালি পাছ পাছ আসেই। পাছ পিনে 
চায়া দেহি: মস্ত বড় মর্দ, মুখের দুই মুর দুই দাত ঝুইলত্যাছে। ভয়ও করে, 
ইফ্টু পর খুই়্যা খাড়ায়।৫৫ ডাণ্ডা গ্যাখাইল্যাম, দশতাল খল্‌ খলায়। হাইসা। 
স্ব।€ঃ কয়, বাপের কাছথ্য)৫৭ জিনিষট। রাইখ্যা দিচাস্‌, বেশ ভাল করচাস্‌। 
যা আমি তগ্যার অনিষ্টি করুম*৮ না। 


৪৯। রহিয়াছে ৫*। বিপদে ৫১। এটা ৫২1 কুলাইতে 
৫৩। উপর দিয়] ৫৪1 দেখি ৫৫1 দাড়াইয়!  ৫৩। হাসিয়া দিয়া 
৫৭। কাছ থেকে ৫৮ | করিব না] 


মালাদির চার কলেব্রান্র ছুল 


| বাঘুটিয়া ইউনিয়নের মালাদির চর দৌলতপুর থানার অন্তর্গত। মহকুমা 
মানিকগঞ্জ, জিলী _ঢাকা। এট। যমুনা নদীর চর। ইহার তিন শিক দিয়া 
যমুনা নদী প্রবাহিত। এই চর স্ষ্টি হইতে আজ পর্য্যস্ত জায়গা জমি লইয়া 
কষাণদের ভিতর বিরোধ চলির়ী আপিতেছে! এখনও মাঝে মাঝে চরের জমি 
লইয়। বড় বড় ফৌজদারী হয় ফলে বহু লোক প্রাণ হাঝ্সায়। ] 

একবার মালাদির চরে খুব ঝড় এক কাইজ হয়। দুই পক্ষে পরায় হাজার 
পাঁচেক লোক এ কাইজায় যোগ গ্ভায়। এক পক্ষ পরায়ই হারার যো হয়। 
তাই রাত্রে তারা বৃদ্ধিকরে যে আরু বেশী কইরা! লোক যুগার করুন লাগ বো । 
তার সেই রাইত ভরেই তিন জন লোক পাঠায় নাইট্যা বাড়ীর চরে । সেখান 
থিক্যা লোক নিরা আইসা পরের দিন কাইজ্যা কইর্বো । 

মরা যমুনা পার হইয়া ওপার গেলেই শক্রগো গেরাম । সেই গেরামের 
সধো দিয়াই যাউনলাগব॥। আরকুন পথ নাই। তারা তিন জন তিনটা! 
ফাল। লইয়া চইল্ল । 

চরের শ্যাষ সীমানায় মরা যমুনার পাড়ে অনেক গুইল্যা ঝাই ঝোপ আছে। 
সেই ঝাই ঝোপ গুইল্যার কাহে আইস্লে তারা গ্ভাখে যে একটা শিয়াল 
কয়েকটা বাচ্চা লইয়৷ তাগো ছামনে গ্ভা বাও মুর যায়। মাইন্ষে কয়, 
শিয়াল বাও হাতি হইলে যাত্রা খুব ভাল হয়; কিন্ত তারা সে কথা মাইন্ল না। 
তাগো হাতে ঝকৃঝকা ফালা, ওগো মাথাও খুব গরম, আগের দিন ভর 
কাইজ্যা করছে-তাগে। মাথায় খুন চইর্যা রইচে। তিন জন এক সমানে ফালা 
ফেইক্কা দিল তিনও ফালাই যাইয়া শিয়ালের গতরে ঘচ. বর ইর্যা গাইর্যা পইল ॥ 
শিয়াল মইর্যা গেল। বাচ্চা কয়ডারে তারা বাইড়িয়া ধইরিয়া মাইর্যা 
ফালাইলো। 

ওপার যাইয়া তারা শব্রগো গেরামের শ্যাষ মাথায় গেছে । গেরামের 
শ্যাষ গাথায় একট। দুইট্যা ছেড়া বাড়ী আছে। উয়ার এক বাড়ীর কাছ গ্ভাই 
তাগো পথ। রাইত হইছে অনেক কেওই চ্যাতন নাই। কিন্ত এ বড়ই 


আালাদির চরের কলেরার ছুল ৪৫ 


গাইছা এক ঘরয়ালা বাড়ীর দোপস্া যাওয়ার সময় তারা সেই ঘরে গুণ গুণ 
আওজ পায়। তারা ঘরের ব্যাড়ার ফাঁক গ্ভা চাইয়া স্তাখে এক বুড়ী তছপি 
হাতে লইয়া একট। বাচ্চার সিতানে বইন্যা আল্লাহু আল্লা কইর্ত্যাছে। 
তারা বুড়ীরে চিন্ল | এই বুড়ী কাজেম সর্দারের মা । কাজেম সর্দার তাগো বড় 
শত্র। বড়ী ফকিমী মতে এই বাড়ীতে একলা থাকে আর যপতপ করে। বুড়ী 
অনেক অনেক বযামোর চেষ্টা জানে । কাজেম সর্দারের ছোট ছেইল্যার কলেরা 
হইছে । তাই সে তার মার কাছে ছেইগ্যারে দিয়া গেছে। 

তিন জনে ঠিনট্যা মইষের মত একযোগে একটা ভইপুক্যা গা ঘষের দরজা 
ভাই ঘরে ঢুইক্যা বুড়ীরে কয়, তর ছেইল্য। আগাগো শত্রু । আজ তর 
ছামনে তর নাতির চে৯। কইব্র্যা নাই । গ্ভাথাকবাহারেরগ্ভাথাযায়। বোধ 
করি যে ইর়াতে তর ছেইল্যার ছেলে একটু চিটিমিট কইরব্াযার পারে । 

ঘরে যে বাতি আহে ইয়ার মালোতে ভালো কইর্যা দেইখপ্যার পারবি হানে 
না। ন্বাখ,» একটা নতুন বাতি জালাইয়্যা লই! এই কইয়াই তারা করল 
কি,কৃপির কেরোপিন তেল বুড়ির মাথায় ঢাইলঢা গ্য/ আগুন ধরাইয়)] দিল 
আর সেই সময়ই আর এক জন তার ফালা ঘচ. কইর্যা শিশুটার প্যাটে 
বসাইয়া দিশা কইয়া উইঠলঃ গ্ভাখ বুড়ী, তর নাতির কেমন ভাল চেষ্টা কইন্স্যা 
দিলাম । আর বারেবারে দান্ত হইব্যার পারব না। এক ঠ্যালায় সব গলিজ 
বাইর কইরা দ্বিলাম । 

বুড়ীকয় আর দাপায়, গ্ভাখরে বাপুরে ঘা কলি ভালই কল্লি। কিন্ত সব 
ব্যারামেরই দূপ আছে। ব্যারামের ছুল বোধ করি আইজ পর্যস্ত গ্াখস্‌ নাই ॥ 
হাযূস কইর্যা কলের ঘারে কইরা্যা লইয়া গেলি । 

এ বাড়ী থিক্যা বাইরিয়। ওরা পথে নাম্চে । এমন সময় ওরা ্াখে ষে 
কয়াকজন লোক পথগ্ঞা অগে। দিকে আইস্ত্যাছে। ওরা গ্ভাখে এই গেরামের 
লোক । ওগো পাইলে তে ছাইড়ব না। ওরা দৌড় দিছে। তারাও ওগে। 
পাছ পাছ দৌড়াইল ॥ কিসের নাইট্যা বাড়ী কে যার এখন, জান লইয়া 
টানাটানি । ওরা মরা যমুনার দিকে দৌড়াইয়া চইল ॥ সে লোক গুইলয। ওগো 
পাছ পাছ আইস্প্যার লাইগল । যখন ওর! মরা যমুনা পার হইয়। ওপান্ 
গেল তখন গ্ভাখে নদীর অপর পারে তিন জন াঁড়াইয়ন্যা রইছে। তার! 


৪৮ লোককঙ্গাহিত্য সংকলন 


প্রষ না, মেয়ে মানুষ । চান্দের আলোতে ঘাখা যায় না। কাপড় তাগো 
ধলা ধব ধবা কিন্ত বানুষ তারা কালো স্ত্রী) তখন তারা কয়, কিরে, আরতো। 
এপার আইস্প্যার পারলিনা, আয়, এপার আয়, একাকটারে ফালায় গাথ। 
ইকথার উত্তরে তারা ওপরি থ্য। শৃধু বুড়ী নোগ গ্ভাখাইয়্য দিল । 

ওরা তখন বাড়ীর পথ ধরার জন্ত কেবলই ঘৃইর্য খাড়াইচে আর অমনি 
দেখল যে ওপারের তিন জন মেয়ের মত আরু তিন জন মেয়ে তাগো ঘাড়ের 
কাছে দীড়াইয়াছে। বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, ফালায়ালার ব্যাট? 
ফালায়ালা, কয়ডা ফালা বানাইচাস, আমাগো গতয়ে গোস্ত নাই, আমরা 
কলের।, আমাগো ভাপেসেই আমাগো গোস্ত পানি হইয়া গইল্য। গেছে । 
ফাল। বসাবি কোন জাগায়। এগুলি লুহার হাডড়ী। ইয়াতে তগো কাল 
বইস্‌্পোনা। একটা ঘৃইরিস্তা তুক্কা গ্া তগো ফালা তগে। ঘুইডিয়া দিয়া দিমু। 
পলাস্না। কোন জাগা চ্ঠ প্লাবি। আমরা তো ওপার আছিল্যাম, আমাগে। 
এপারে আন্লি ক্যানে? ওরা দেখলো সত্যি তাগো গতরে মাংসের ল্যাসপ্যাস 
নাই। সার! শরীরে শুধু হাডভী ; পাঁচ হাত লম্বা নরকঙ্গাল যেন পাক পাতিলের 
কালির মত কালা চামরা গ্! ছাওয়া। দুই হাত নাচাইয়া নাচাইয়া অগে। 
দিকে দুই হাতের দুই বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, পলাস্‌্না। কোন জাগাদ্ভা 
পলাবি। 

এই ব্রকম অবস্থায় তারা যেকোন দিকে দৌড় দিবে। সে দিশা নাই। 
তাগো আত্মা যেন খাঁচা ছাড়া । শ্যাষে চোখ মুখ বুইজ্যা তারা পশ্চিম দিকে 
দৌড় দিল। তাগো বাড়ী মন্পা যমুনার দক্ষিণ দিকে কিছুদূর আইম্যা তার! 
একটা ঝাই ঝোপের ভিত. রে গুজ গুজিয়) টুইক্যা পইড়ল ॥ সেজাগাও গ্ভাখে 
একটা খোলটে এ তিন মুতি বুড়ী নোগ নাচায় আর কয়, পলাস্না । কুন জাগ। 
গ্আা পলাবি। সেখান থ্যা ঘুইব্ল্যা তার। পৃব দ্রিগে, কাশবনের দিগে দৌড় দিল । 
সেই ঝোপের ভিতরে বইস্তা তারা কিছুট। সময় বিশ্রাম কইর্ল। তারা মনে 
করচে যে, যমের মৃতি তাগো ছাইর] গেছে । কিত্তযখনই তাক্া কাশবন থ্যা 
মাথা বাইর কর্‌্ছে তখনই গ্ভাখে যে কাশ বনের ছামনে সেই তিন মূতি। 
তারা বাইরে আইলো না। বনের ভিতরগ্ভা গু"জি গ্ভা ম্যালা দিল। 
যাইতে যাইতে পরায় আধ মাইল খানি জাগ। যাইয়। সারছে এমন সময় তাগে। 


মালাদির চয়ের কলেরার ছুল ৪১ 


ছামনে মানুষের গলার ফিস্ফাস্‌ আওয়াজ পাওয়া যায়। তারা মানুষের 
ছামনে যাইব্যার সাহস পাইল ন।, কি জানি যদিই শক্ররা! পলাইয়া৷ থাইক্যা 
থাকে ।তারা আবার যমুনার দিকে দৌড়াইল। তখন বাইত ধল পুহা দিছে ॥ 
দৌড়াইতে দৌড়াইতে তারা নদীর পাড়ের কাছে গেল । এবান্স তারা নদীর 
পাড় ধইর্যা চল্ল। কিছুক্ষণ পর কয়াকটা বাড়ী পাইল । তিন জনযাইয় এ 
বাড়ীতে উঠ.চে তেই অগে। পাছ পাছ যাইয়! সেই বাড়ীতে উঠল সেই তিনট? 
কলেরার ছুল। এ বাড়ীতে দশ জন মানুষ তার মইধ্যে তদ্‌-ঘড়িকেই চাইর 
জনের একটা কি দূইট্য! দাস্ত আর বার দুই ব্মি হওয়ার পর চাইর জনই শ্যাষ। 
উয়া দেইখ্য। ডরাইয়া ওরা আর এক বাড়ী গেল। ওরা যাওয়ার সাথে 
সথেই এ যেতিন কালা কল্কাল কলেরার ছুল তারাও যাইয়া সেই বাইড়তে 
উঠ্ল। তখন তখনই সে বাড়ীর দুই জন মানুষ মারা গেল । 


ভয়ের চোটে ওরা মেবাড়ী থ্যানাইম্য। দৌড় দিল। ইস্ুমায় সেই তিন 
কঙ্কাল অগো পাছে পাছ ধাওয়া কইরল । তারা কয়, দেখলি ব্যাটার 
আমাগো ছুয়ায়কি হয়না হয়। আয় দেখ এখন তগেো একটু দুইয়া। দেই, 
্যাখ কেমন পুইরাতন তামসা। ফুইট্যার ব্যাটা ফৃইট্যারা ফালা দ্যা খাওয়া 
কা সব কলেরা সারাইয়া স্ভাস্‌! এখন দৌড়াস্‌ কানে, যাবি কয়? 


উয়়ারা এই কওয়ার সাথে সাথে লোক তিন জন তাগো পাছে এমনই 
আওয়াজ শুন্ল যে তাতে তাগো জ্ঞান হায়ানের উপক্রম হইত্যাছে। এই 
আওয়াজ কলেরা রোগীর দাস্ত হওয়ার আওয়াজ । এত্ত জোরে আওয়াজ 
হইল যে পরায় পোয়া মাইল দূর থ্য। শুনাযার। আরে কিছু দূর দৌড়াইয়। 
যাইয়া তিন জনের দুই জন দাপাইয়া পইড্যা গেল। একজন দৌড়াইয়। বাড়ী 
চইল্যা গেল। পথে যে দুইজন পইড়] ব্রইল তাগো! একট! কইবুয। দাস্ত 
আর একটা কইর্যা বমি হইছে । এ দাত্তের আওয়াজ পাইয়। পরায় শতাবিধি 
লোক ঝবাইঝোপের ভিতর থিকা বাহগ্িয়া আইল । তখন ফজর হইয়। গেছে ॥ 
এ দলের মধ্যেই কাজেম সর্দার ছিল। সে কয়াকশ লোক লইয়া এ ঝাই 
ঝোপের কাছে তাগো অন্ত লোকের অপেক্ষায় দাড়াইয়া ছিল । এখনে কাজেম 
সর্দার কয়, খবরদার তুমুরা কেউ গো কিছু কইওনা। হাজার শত্র হউক্‌, 

রি 


৫০ লোকসাহিতা সংকলন 


অন্তিম কালে আর শত্রুতা নাই। এক জন সর্দার গামছা ভিজিয়া মরা যমুনার 
থা পানি আন্ল। কাংজম সর্দার সেই পানি এ দুই জন রোগীকে খাওয়াইল। 
ইঞ্নার একটু পরই তারা দুই জন চোখ বুইজল। সেবার আর কাইজযা হইল 
না। কলেরা লাইগ্যা গেল মালাদির চরে। সেইদিনই ও গেরামে লোক মরে 
সাত জন। লোকট। দৌড়াইস্া বাড়ী আসল সেও কয়েকদিন পর কলেরায় মারা 
যায়। গেরামের বলু ফকির কয়েক রাইত ধামাইল করার পর জান্ল যে, সেই 
যে জাগাডায় ওরা পিয়াল আনু তার বাচ্চা মারঠিল সেই জাগায় শিরণী কল্পে 
সে ব্যারাম যাইবো । আইজও শিয়াল মারা ঝাই ঝোপের কাছে শিরণী 
হয়। কলেরার ধুম দেখলেই চরের লোকে সেই জাগায় গাওয়ালী শিরণী 
করে। 


মান্দাব্রতাত্র বটগাছেত্ চাইব্র ভদ্দলোক 


[ ঘিয়র থানা হইতে দৌলতপুর থান। পর্য্যস্ত যে পথ চলিয়৷ গিয়াছে উহার 
প্রায় মাঝখানে মান্দারতা নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
একট পাঠশালা আছে। পাঠশালার পাশেই এই বটগাছ । এটা একটা 
নির্জন স্থান। এই বটগাছের অনতিদূরে (পশ্চিমে ) পূরঘাট। নামে এক ছোট 
বিল রহিয়াছে । এই বিলের পাড়েই শ্মণান ঘাট, সেইজন্ত বিলের নাম হইয়াছে 
পুরঘাটা। এই বিল ও বটগাছ লোকালগ্ন হইতে দূরে অবস্থিত। এখান- 
কার ভয়ের গল্প বহুকাল ধরিয়া লোক মুখে প্রচলিত ॥ এই স্থান চক মিরুপূর 
ইউনিয়নের অন্তর্গত। থানা দৌলতপুর, মহকুমী-_ মানিকগঞ্জ জিলা 
ঢাকা ! ] 

আমাগে।১ বুদ্ধি হওয়ার পর থিক্যাই২ আমরা পুরঘাটার ভয়ের গল্প শুইন্যা 
আইস্ত্যাছি। কত বা হাত্তীর গণ্ন শুন্লাম, কত বা বিলাইর গল্প শুন্লাম আর 
কত কিছুর গল্প শুন্চি এই পুরঘাটার তার কতক মনে আছে কতক আইজ আর 
মনে নাই । একবার এক গাড়ীয়াল। (ঘৃঢ়ার গাড়ী আলা) কেমুন কইর্যা ষে 
'ডরাইছিল এ বটগাছটার নীচে সেই গল্পটা কই। 


গাড়ীয়ালার বাড়ী নাগরপুর । সে নাগরপুর থা)৩ এক খ্যাপ ধইরা? 
ঘিয়র গেছিল। খ্যাপের ভরসায় সে ঘিয়র ঘাটে অনেকক্ষুণ দেরী করে॥ 
কিছুতেই আর কুন খ্যাপ পাওয়া গেল না। ও দিকেও বেলা ডুইব্যা গেল। 
তাও কুন খ্যাপ না পাইয়্যা সন্ধ্যা বইয়৷ যাওয়ার পর সেবাড়ী রওনা দিল। 
পথে চলার সময় দুই চাইব জন লোকের আওয়াজ পাইলেই সে গাড়ী 
থামায়। মনে মনে ভাবে, এই বুঝি খ্যাপ পাওয়া গেল। যাইক কায়দা 
হইছে-_-তেমুন নিজের খাওয়া আর ঘুড়ার খাওয়ার দামটা পাওয়া যাইব্যানে। 
একটু পরেই গ্ভাথে লোকওইল্য। তার গাড়ী ছাড়াইয়া হাইটা। চইল। যায় তারে 
আর কিছু জিজ্ঞাস করে না । সে আবার গাড়ী খ্যাদায়। কিন্ত আসল কাজের, 


১) আমাদের ২। হইতেই ৩। হইতে 


২. লোকসাহিত্য সংকলন 


বেলার ঠন্ঠনী। ক্যাও তার গাড়ীতে চড়ে না৷ এই মতন চইল্‌্তে চইল্‌্তে সে. 
যখন মান্দারতার বটগাছের কাছে আইছে তখন সে গ্ভাখে সাদ। ধবধবা কাপড় 
চোপড় পড়া চাইরজন ভদ্দলোক এ গ্রাছট! ছাইড়যা একটু দূরে ধুয়া ফট্ফটা। 
জাগায় থাড়াইয়। রইচে | তারা হাত গা এসারা করার সাথে সাথে গাড়ীয়ালা 
মনের আনন্দে গাড়ী থানাইল ॥। গাড়ী থামাইলেই তারা মচ, মচাইয়া। 
গাড়ীতে উইঠা। বইল । ভদ্দলোক মানুষ তো ! দেমাকের চোটে এরা আদতেই 
বেশী কথাবার্তা কয়না। কেবল ইসারা পিসারায় সাইর্য] স্থায়। তারা 
শুধু ইসারা কইর্য। ছ্যামামুখী গ্তাখাইয়। দিল। গ্াড়ীয়ালাও মনে কইল্ল 
ভদ্রলোকের সাথে আর দাম-দস্তর ঠিক কইরবো কি। এরা তো আরকুন 
দিন মানুষ ঠগাইবো না । গাড়ীয়াল। খুব জোরে গাড়ী হাকাইল। এমুন 
ভাল একটা খ্যাপ পাইছে তার মনে ফণ্তিতে আর আটে না। এতক্ষণ সে 
একলা যাইব্যার লাগছিল আর মনের মধ্যে কিছুট। ভয় ভয় আছিল । পথটা 


যুদিও জুসনায় খখ কইরতটাছে তাও এঙ রাইতে এতখানি পথ যাইতে কার 
না ভয় হগ়। 


একটু পরে বাতা থাইম্যা গেল। মে এ পুরঘাটার পাড় স্তা যাইব্যানু 
লাগংচে। শুধু আইস্ট্যা গন্ধ কয় । গাড়ীয়াল। ভাবে যে হয়তো এই বিলের 
কোন মাছ পইন্যা টানে পইড়্য। রইচে তাইতে এত গন্ধ করে! যাইতে যাইতে 
সে এক গ্রামের ভিতর ঢুইক্যা পইল । পথট। এই গ্রামের ভিতর গ্ভাই গ্যাছে । 
তখনও পচা মাছের গছ্ধ পায় ; সেগনে মনে কয়, আইজ পরায় একট। মাস 
ধইর্যা মাছের খ্যাপ, দেইন্ী, তাও যে আইশবট্যা গন্ধ পাই । এখন তে" বিলের 
পাড়ও ছড়াইয়ী আইলযান্র পচা মাছ থাকৃপো কোন জাগায়, তাতে কইরা 
গাড়ীতে উইঠিলযাম ধোব,দূরস্ত ভদদলোক, ইয়াগে। সাথে কি সুগদ্ধ ছাড়া কুন 
কালে দূর্গন্ধ থাকপার পারে। হয়তো পাড়ার বৌবিপ্লা কুন বাড়ীর পাশে 
আইশটা ফালাইতে পারে । যাইতে যাইতে গাড়ী এক চকের মধ্যে দিয়া 
যাইব্যার লাইগ২লো তখনও আইস্ট্যা গদ্ধ। তখন গাড়ীয়ালা মুনে মুনে 


কয়, ধুর আমারই নাকের “দাৰ আর মনের দোষ। ভদলোকেব্র গায়ের 
দোষ হইব্যারই পারেনা । 


দেইখতে দেইখবতে গাড়ীটা তিরছা কুইষ্ট্যার (নাগরপুর থানার তিন 
মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) জটাজুট বুইড়া বট গাছটার কাছে আইন্যা 


আন্দারতার বটগাছের চাইর ভদ্দলোক ৫৩. 


পড়ছে । এমন সময় ভদ্দলোকেরা গাড়ী থামানের জন্ত গাড়ীতে একটা দুইটা 
চওড় দিল। গ্াড়ীয়ালা গাড়ী থামাইলে তার এ বট গাছেব্র গোরে গেল যেন 
তার] প্রত্রাব ফিরব্যার বইল । বট গ্রাছের নীচ থিক্যা ফিরা আইসা আবার 
তার। গাড়ীতে চইড়্যা বইস্ল ॥ যে পিলে থিক্যা আইচে সেই পিলে যাওয়ার 
জন্য তাদের একজন হাত ইসারা কইল্ল। গাড়ীয়ালা কয়, গ্যাখেন হজুররা, এই যে 
রাইত ভইগা খাটাইত্যাছেন এত মেহানতের বিবেচনা আপনাগো হাতে । তারা 
কয়, ছ”। গাড়ীটা আবার সেই পুরঘাটার পাড়ে আইল । ভির্ছ কুইষ্ট্যার বট 
গ্রাছের কাছ থিক্যা পুরঘাটার বিল পরায় আট মাইল পথ। গাড়ী বট গাছের 
কাছে আইস্তা থাইমূলে ভদ্দলোক চাইরজন গাড়ী থিকা নাইম্ল । গাড়ীয়াল। 
আইগিয়া যাইয়া কর, হুজুররা আমার ভাড়া কত কেম্নি দিবেন, তা গ্যান। 
এই কথা কওয়ার সাথে সাথে গাড়য়ালা দেখল চাইর দিক থিক্যা গাড়ী লহরে 
লহরে ছুইটঢা আইসত্যাছে। কেওইর গাড়ীতে এক ঘুড়া কুন কুন গাড়ীতে 
ষোল ঘুড়াও আছে । বিলের মধো পানির উপর দিয়া যে গাড়ী খান আস্তাছে 
তার হ্যামায় হাত্তী জুইড়্যা দিছে। এত মস্ত গাড়ীখান যে ষোল ঘুড়াও 
সে গাড়ী টান্বার পারবোনা । চক পাথারের ভিতর দ্যাও অনেক গাড়ী চইল]। 
আইল । 

ভদ্দলোক কয়জন আর গাড়ীয়ালা সেই সব গাড়ীর দিকে চাইয়া রইছে॥ 
বট গাছের চাইরমুর গ্ভা আইসা সব গাড়ী থাইম্ব্যার লাইগল। গাড়ীয়াল। 
গ্ভাখে সেই সব গাড়ীয়াল্র৷ তাম্ব,র তাম্ব রএক একটা । তারা হাত্তী কাইন্যা, 
কুইল্যার মতন কান দুই দিক দিয়া ঝুলে । পোড়া খাইটার রং তাদের গতরে। 
মুখ বানরের মতন । মনে হয় দশ এগার হাত লম্বা লম্বা। এক একটা বানর । 
একটারও ঠোট নাই। সবগুইল্যা দাত ছ্যটাখা যায়। তাতে মনে হয় যেন 
সব সুঃয় তার দাত বিজ.লিয় বুইচে। ইয়াগে। দেইখ্যা গাড়ীয়ালা খুবই 
ডরাইচে। সে যাইয়া চাইব ভদ্দলোকের গাও ঘেইস্যা খাড়াইল। সব 
গাড়ীয়াল। গাড়ী থিক্যা নাইম্যা এ চাইর ভদ্দলোকের কাছে আইগিয়া হাত 
পাইত্যা কল্প, হ'জুর আমার ভাড়াট। (পেতনীরা নাক। কথা কয়?) 


চাইর ভদ্দলোকের খুব রাগ হইছে, রাগে তাগো চোক জইল্যা উঠচে- 
গডাইর জনের আটটা চোখ যেন আটটা আগুনের কু । তারা কালি কইরা 


৫৪ | লোকসাহিতা সংকলন 


উঠে আর কর, ভদ্দলোক মানুষ একটু গাড়ী, দাব-ব্রাইচি তার আবার ভাড়া, 
কিরে। | 


ভদ্দলো করাও যখন এমনি কথা কয়, তখনে গাড়ীয়ালা তাদের পায়ের গ্লিকে 
চাইছে । চাইয়া গ্তাখে একটারও পাও মাটিতে না (পেতনীর পাও সব সময় 
মাটির এক হাত উপরে থাকপো) । একটা চিৎকার গ্যা গাড়ীয়ালা গাড়ীতে যাইয়া 
উঠল । তখন শ্যাষ রাইত। মান্দারতা গেরামের অনেকেই তার চিৎকার 
শুনচে-হাইহিরে আল্লা গেছি। গাড়ীয়ালা দুই ঘুড়ার ল্যাগ্াম খুব কইস্া! 
ধইরা ঘৃড়ারে এছা চোটে কয়াকট। ছুটানি দিল যে ঘুড়াগুইন্ত৷ পাগল হইয়া 
চুইটুল। কিন্তুসেই চাইর ভদ্দলোক গাড়ীর পাছ ছাড়েনা। তারা বাতাসের 
সাথে উইড়্যা আইস্প্যার লাইগবল। দুইজন গাড়ীর বাও দিক গু? মুখ বাড়ায় । 
তারা কয়, ওই, তুই ফির্যা আশায়, তরে কিশ্চু ভাড়া দিয়া দেঁই । 


গাড়ীয়ালারু বুক পর্য্যস্ত শুইকিয়া গেছে । তার ধরে জান আছে কিন। 
আছে। অংগ ভঙ্গি দেইখা ডরের চোটে সে মাথা নীচমুখী ছুতি গ্ভাবইল। 
কিস্তুক চাইর ভদ্দলোক তার পাছ ছাড়ে না। তায়া গাড়ীর দুই দিক দিয়। মুখ 
বাড়াইয়? শুধু কয়, আয় তরে কিচু ভাড়া দিয়া দেঁই। 


এমনি কইর্তে কইর্তে সেতির্ছা কুইট্র্যার ঘট গাছের কাছে আইল ॥ 
তখন পরায় ফজর অইয়া গেছে । এ বটগ্রাছ থিক্যা একটু দূরে হেম্চিকাটা' 
গেরাম। সেই গেরামের মজিদে তখন একজন মুছু্গী আজান দিবার নাগ২চে ॥ 
গাড়ীয়াল। যেই আজানের আওজ পাইচে তেই দাখে যে, এ চাইর ভদ্লোক 
এক পায় দুই পায় বিদায় হয়। একটু দূরে আইসা গাড়ীয়ালা পাছ পিলে 
ফিরাযা চাইচে সে দেখল যেএচার ভদ্দঘলোক তিব্রছা কুইষ্ট্যার বট গাছের 
উপরে দাঁড়াইয়া রইচে তাগে। পাও গাছের মাথার পাতা ছাইড়। এক হাত 
উপরে। এখনও তারা গাড়ীয়ালারে ডাকে আর কয, আয় তর ভাড়া 
নিয়া ব।।বাড়ী আইন্যা গাড়ীয়ালার ব্যারাম পাইল । ছয় মাস ভূইগা তারপর 
সে ভাল হর । ইয়ান্র পর সেহাজার মাইন্ষের মইদে থিক্যাও যদি কুন 
ভদ্বলোকের ভাড়া লইত তাও তার পায়ের দিকে একবার চাইয়্যা দেইখ. তে? 
যে ইয়ার পাও মাটিতে না মাটির এক হাত উপরে। 


শিয়াল ডাক্গাব বিড়াল 


আমাগ্যার১ শিঞ্াল ভাঙ্গার চর এযাটা২ মস্ত বড় চর আছিল । এযাহনে 
ইয়ার মদ্দিমদ্দি যে সমুস্ত ছোট ছোট পাড়া গ্ভাহাযায় তহ্থে৪ উইয়্যার 
চিন্ন আচিল৫ না। তাকে দিনেই দানুর খেলা অইত?। এ্যাল্হা এযাল্হা” 
কেউই এ চকের মধ্যি যাবার চাইত না। 


কত সাহসী মান্ষ কয়দিন ডরায়া আইল৯ শিয়াল ডাকা থিক্যা১* ॥ 
না জানি কইর্যা১১ এ্যালহ। চকে যায়৯২। যায়৷ যারা ডরায়া আইল তারা 
বাচে নাই । তাগ্যার১১ জনমের ভাত খাওয়ায়ী১৪ দিছে দানূতে । 

একদিন সামের*৫ একটু পরে নিজাম তা বুনি১৬ শিয়াল ভাঙ্গা দ্যান 
আইস্প্যার লাগবে ছুবান তাগ্যার১৮ বাড়ী। তহনে১৯ তার ছ্যামায়ং ০ 
একটা বিলাই আইন্যা১১ কাচ্চা পার্তি পারতি২২ যায় ছোট্ট একট! করচা 
ছাপের মদ্দিহান্দায়া যায়২৩। নিজাম তাএঁ কইচে২৪ আমি মনে কইরতাছি 
বিলাইড্যা২৫ ল্ুত্বাব২৬ ছুবান বাইগঠার২৭ বাড়ীর । বিলাইড)। নাম্বায়২৮ 
তিন হাতের কম কিছুতেই অইবো২৯ না। কাছেই.একটা ডোবা আছিল ॥ 

একটু পরে ডোবার দরে চায়াওৎ সরম পায়া গেলাম। দেহি৩১ কি 


একজন মানুষ পানি খরচ৩২ করবার লাগছে । ডাকপারি৩৩ তা সেকতাঙঃ 
কয়না । 


০» পপর. পপ রর ররর 


১। আমাদের ২। একটা ৩। মধো ৪। তখন & | প্রিলন। 
৬। গ্রেতের ৭1 হইত ৮। একা ৯। আসিল ১৭। হইতে 
১১1] করিয়। ১২। যাইয়া ১৩। তাহাদিগকে ১৪। খাওয়াইয়। 
১৫। সন্ধ্যার ১৬। নাকি ১৭। দিয়। ১৮) তাএদের 
১৯। তখন ২৭। সামনে ২১। আসিয়া ২২1 লম্ষ দিতে দিতে 
২৩1 ঢুকিয়া ২৪। কহিয়াছে ২৫। বিড়ালট। ২৩। সম্ভব 
২৭1 ভাইয়ের ২৮। লন্বায় ২৯। হইবে ৩*। দিকে 


তাকাইয়। ৩১। দেখি ৩২। শোৌচ কাধ্য ৩৩1 ডাকি 


৬ লোকসাহিতা সংকলন 


আমরা হা কগিয়। নিজাম ভাএর মুখের দরে চায়া রইচিওং নিজাম তা 
ফরুত ফরুত হুকক)৩৬ খায়।৩৭ গঞ্পডা কয়া খ্যালী৩ করচে। 

এঁ মানুষ আবার বিলাই হয়া গিচেও১ । তখনে মনে মনে চান দিল৪* 
এতোরে আদতে বিলাই বা মানুষ কিছুই না। এতো শিয়াল ডাঙ্গার 
্যাউ দানু৪১ আমাকে একা পায়া৪২ আমার সাঙে৪৩ প্যাছ থেলবার 
লাগংচে । আমি কৈল্যামণ১, গ্ভাখ, তুই আমার পথ ছাইড়া। দিয় লীলা 
খেলা « কর। 

কিন্তুক বিলাই৪৬ আমার কথা মানে না। ও বড়ই উতুরি নাগায়া 
দিচে৪৪। তহনে১৮ উইয়্যার*৯ মাতা পিতার দুয়াই৫০ দিল্যাম তাও কিছু 
হর না। ও অইচে£১ একটা দুইরব্যাচার৫২ ও ক্যানে৩ মাতা-পিতার 
দুয়াই মান্বি৫৪। 

তহন আমি আমার কাম সাইরল্যাম৫৫। পরথমে৫৬ রাস্তা বন্দ দিলাম, 
যাতে ও আর মামার কাছে না আসে। কিন্তুক দেখি কি তাও উড? 
মানতিৎ৮ চায় না। তহনে শরীল বন্দ দিলযাম*৯। এতশ্যাত৬* বন্দ দিয়াও 
আমার শরীল ছম্‌ ছম্‌ করবার নাগল৬৯। ও যেপাছ ছারেনা, আমার যুনি২ 
আইজ৬৩ও খালি৬৪ ডর ডর৬৫ করে। এমুন সুময়ে ওস্তাদের বাক্িভ1৬৭ 
ঈনে পইল । ওস্তাদ একদিন আমাকে কয়া দিচিল৬৮ যে, যদি কুন৬৯ বিপাকে 
পড়স কুণ কিছুতেই যি কামনা হয় তাইলে” কুগ্লী দিস্। আমার চাইর 
মুর ঠা?» একট। কুগুলী দিয়া নয়া?২ তার মদ্দি বইন্যা নইল্যাম৭৩। 


সাপ পাপ সিল লাস ২ পপ পপাররপ সা স্পা পা প স্ পাপ পী এস 








৩৪। কথা । ৩৫। রহিয়াছি। ৩৬) ভ্কা ৩৭। খাহইয়। 
৩৮ । খেলা ৩৯। হইয়া গিযাছে ৪1 উদয হইল ৪১। ভূত গ্রেত 
৪২) পাইয়া ৪৩। সাথে ৪8৪। কহিলাম ৪8৫। থেলা ৪৬ বিড়াল 
8৭! দিয়েছে ৪৮1 তখন। ৪৯1 উহার €*। দোহাই 
৫১ । হইয়াছে ধ২। দুর়াচার (দানব) ৫৩। ওটা কেন ৫81 মানিৰে 
৫ | সারিলাম ৪৬। প্রথমে ৫৭1 ওটা ৫৮। মানতে ৪৯। দিলাম 
৬*। এত ৬১। লাগিল ৬২। যেন ৬৩। আজ ৩৪। শুধু 
৩৫। তয় ৬৬। সময় ৬৭। বাক্যটা ৬৮ | দিয়াছিল ৬৯। কোন 


৭*। তাহা হইলে এ১। দিয়া ৭২। লইয়! ৭৩] রহিলাম 


বশিয়াল ডাঙ্গার বিড়াল €৭ 


দেহি কি?৪ বিলাইও নাই, কিছুও নাই। চাইর মুরছা। কয়হাকট।+৫ দাত 
বাইর করা সিংয়াল৷ বুচা ভারিডয?৬ বিট্কাল। কালাসী অয়া?? গেছে 
তার গতর যুনি+৮ পুড়া খাইট্যার গতর । হগগল কয়ডারই?৯ মাথায় আগুনের 
'পাইল্য।৮* দবদবায়া জইলত্যাছে তার জস্ঠিই তো উইয়াগ্যার আকিরভি”১ 
দেইকপ্যার”২ পারি। এ সুমায়”ত আমার গলা শৃকায়।৮; গেল। গাও 
কাটা গ্য.ত৬ উত্তছে। 

চাইর মুর থা।৮৭ বিট্ক্যাল দুইষ্র্যার'৮৮ যহনে”৯ আগুনের পাইল্যা 
জ্বালায়,৯* আমার কৃগুলীর দরে৯১ আসে তহন মনে হয় হাইহিরে৯২ করিকি 
কুণ্লী বুঝি আইজ না মানে, মানি যুনি দুইগ্যাইর মঈদ্দেই৯৩ দজুকের দরজা! 
গ্যা মুখ বাড়ায়া৯৪ দিচি। এনস্সমায় মামার উত্তাদের উপরও আমার বিশ্বাস 
খই অয়া যাইত্যাছে। এই বুঝি আমার কুগুলী মইদ্বে আইল। চায়া দেহি 
উয়াগণার ৬ মুখপ্ভা যে নেব-রি বাইরিত্যাছে৯৭ তার মদ্দিও১৮ আগুন জলে । 
এ নেবরির মদ্দি আগ্থন অল.ভি৯৯ জল২তি মুকের দুই মুইরটা স্যা দুইড্যা ৭০ 
আগুনের শুইড়)ার মতন বাইর্যায়১*৯। এ ম্মায় আমি আর নাই। যহনে 
উর্যার।-০২ আমার কৃণ্ডলীর পাশ ঘেইসা আইম্তা খাড়ায়া১*৩ পইল॥ তহনে 
চাইর মুরগ্া। পাহারের গ্তাগাল মস্ত মস্ত দুইর্যাচারের মধ্যিহানে*০৪ আমি ধুনি 
ছোট একট] সিন্দুইর্য। পৃকা। আমার পাচ পরান কামারের হাতুরি পেটার 
মত আওজ কব্ুবার নাগ কি আর করুম৯*৫। আর কুন উইপ্যায়**৬ নাই॥ 
দুই আটুর১*৭ নীচে মাথা ঠেকায়া১*৮ দিয়। টিটি পক্কীর৯০৯ ন্যাগাল ৰইন্তা১১* 
নইল্যাম। 


৭৪। দেখি ৭৫। কয়েকটি ৭৬। মস্তবড় ৭৭। হইয়া ৭৮) যেন 
শ৯। কয়টারই ৮*। পাতিল ৮১। উহাদের আকুতি ৮২। দেখিতে 
৮৩1] এ সময় ৮৪। শুকাইয়া ৮৫। গ্রাম ৮৬। দিয়া ৮৭। হইতে 
৮৮। ছুষ্টরা ৮৯। যখনে ৯০। ভ্বালাইয়া ৯১। দিকে 
৯২। হায়রে ৯৩ | মধ্োই ৯৪ । বাড়াইয়। ৯৫। দিয়া 
৯৬। উহাদের ৯৭। বাহির হইতেছে ৯৮) মধ্যে ৯৯1 জ্বলতে 
১০*। ছুইট। ১০১। বাহির হয় ১০২। উহার ১*৭৩। দাড়াল 
১০৪ । মধ্যখানে। ১০৫। করবো ১,৩। উপায় ১০৭। হাটুর 


১০৮ । ঠেকাইয়। ১*৯। চাতকের ১১*। বসিযা 


&৮ লোকসাহিতা সংকলন, 


খানিক পরে চায়া দেহি উইয়যারা যতই নীলা খেলা করুক, কিন্তুক আমার 
কৃগুলীর মইদ্দে আইস্প্যার পাইল্ল না১১১ । তহনে আমার মনের মদ্দি খানি- 
কটা৷ বল পাইল্যাম। আমার ওস্তাদের উপর বিশ্বাস ফিরাযা১১২ আইল । 
হঠাস দেহিকি আরকুন আগুন নাই, কিছু নাই, খালি শইন্তা চর আবন্দারের 
মদ্দি থম থম করতাছে । একবার মনে করি, একটা নুড়গ্তা৯২৩ চইল্যা যাই। 
আবার সাবাস১১৪ হয়না । কিন্তুক কুন দিক আর কিছু নাই। কতুক্ষণ 
আর শৃইন্তা চরে বইসা থাহা ৯৫ যায়। বইস্যা আছিলাম খাড়াইলযাম১১৬ | 
আমার মতলব ধে নাঠি নয়১»৭ চোখে মুখ বুইজা। গুড়ু গুড় কইরা! এক নুড়১১৮ 
দিমুযা থাকে কপালে! কেবলই উহঠযা খাড়াইচি অমনি দেহি কি চাইরড্যা 
ছইয়াযান্র ৯৯ ঘুদ্‌ ঘুদ্‌ কইরতে কইতে আইসত্যাছে আমার কুগুলীর দরে। 
ইস্তিরে১২০ যদি আমি ন্ড দিতাম তাইলে না আমারে ফাইড়্যা১২১ ফালায়। 
দিত। আমার শরীলে তহ্কে১২২ ঝড়ি অইস্যতা গেল। খালি থর থর্‌ 
করতাছে । যেই শ্ইয়যার মামার কুগডলীর কাছে আইল তেই দেখি কি উইয়্যারা 
সে আমার কুণ্ডলীর চাই'র মুর দ্যা কাওয়াত১২৩ করে কিন্তক কৃগুলীর মইদের 
আইসপ্যার পারেনা। তহনে আমাল ধরে১২৯ কিছুডা পানি আইল । 
আব'র দেখি কিছু নাই চাইর মুর আন্নার নিঝ ঝুম অনেকক্ষণ যায়, আর আমার 
বইন্য। থাইকৃপ্যার মনে কয় না । একবার মনে করি নুদ্ভ দেই আবার মনে হয়, 
নারে। নুড় দিলে যেও আমার দফা সাইরবো । তহন ইচ্ছ৷ হয় খুব জোরে 
একটা চেরেৎকারদ্যা১২৫« একজনকে ডাক দেই । পাড়ায় থ্যা২৬ এখন ডাক 
শুনবো, কলাইতের ডাক তে। অনের দূর থ্যা শুনা যায়। তা আর হইয়া উইঠলো 
না। এগেরদারের "২৭ মইদে আমার সাবাসের নাম আছে আইজ যদি 
বিপাকে পইড়া! চেরেংকার কইর্যা১২৮ মাইনষেরে ডাক দেই তাইলে চেরকালের 


১১১। পাগিল না ১১২। ফিরিয়া ১১৩। দৌড় দিয়া চলিয়া যাই 
১১৪। সাহস ১১৫। থাকা ১১৬ । দাড়াইলাম ১১৭। লাঠি 
লইয়। ১১৮। দৌড় ১১৯। শুকর ১২ । ইস্‌ ১২১) 
চিন্বিয়! ফেলিত ১২২। তখন ১২৩1 পায়তার। ১২৪। দেহে 


১২৫। চিৎকার ১২৬। হইতে ১২৭। এ অঞ্চলের 


শিয়াল ডাঙ্গার বিড়াল ৫৯ 


মত এ্যাটা খুটা অইয়া১২৯ যায়। মৃনের মইদ্ধে এইমত চিস্তা ভাবন। কইর্ত্যাছি 
এনন নুমায় দেহি১৩* ঢুন্‌, ঢুন্‌, ঢুন্‌, নন আওজ অর-৩১। কান খাড়া 
কইল্লযাম১৩২ দেহি গলায় ঘুষ্টা বান্দা মন্ত এক হাতী আমার দরে আইম্যা পইল 
বুইলা৯৩৩। উডা আইম্য। আমার কুগ্ডলীর ছযামায়১৩, খাড়ায়া১৩৫ হুর ১৩৬ 
বাড়ায়া আমার মাথা ধরবার চায়। কিন্তুক পারে না। যুদিও আমি ওষ্যাদের 
ঠায়১৩? শুইন্তাছি যে কুগুলীর সীমা কুগ্ুলীর পরিমাণে আসমান আর কুগ্ডলীর 
পরিমানে পাতাল তুরি১৬” তাও সামার জান্ডা-৩৯ দাগু বাড করবার 
নাগল। দেখচে মাথার উপর যুদি হাতীর ছর ন্াল-ব্যাল১৪* করে খালিই 
ধরবার চায়। ধরবার না পাল্লেই কি এমন ভয়ের চুইর্যাং১৪১ কতক্ষণ চাইয়া 
গ্ঠাথা যায়। 

আমি চোখ বুইজ্যা কৃগুলীর মইদ্রে শুইয়া নইল্যাম। যখন আবার আমি 
চোখ খোলচি তখন দেহি ধ্যাল।১৪২ উঠছে। আমি ও ভিজ্যা চ্যাবচটাবা ১৪৩ 
হয়! গেছি। 


১২৮। করিয়া ১২৯। হ্ুইয়। ১৩০। দেখি ১৩১1 শব্দ হয় 
১৩২। করিলাম ১৩৩। এই বুঝি আসিল ১৩৪। সামনে ১৩৫। 
ঈাড়াইয়। ১৩৬। শুর ১৩৭। নিকট ১৩৮। পর্য্স্ত 
১৩৯। প্রাণট। ১৪* | আকাব কা হর ১৪১। ম্ুুরুত ১৪২! 


বেল! ১৪৩। ভি্ছিয়া যাওয়।। 


পূর্বাভায 


কথিত আছে যে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে নবাব মীর কাসিমের লঙ্কর তেরশ্রীর 
জমিদারের কাছে করের তাগিদ দিতে আসে। জমিদারের সর্দারদের সঙ্গে 
তাহার বাজী হয়। সে যদি বড় পয়লার জুন্লাঘরে একা থাকিতে গারে তবে 
তাহাকে পেট ভরিয়া রসগ্রোল্লা খাওয়ান হইবে। আর যদি তাহা না গারে 
তবে সে জমিদারের সর্দারদিগকে পীচটি টাকা দিবে । নবাবের লঙ্কর জুম্মাঘরে 
রাত্রি যাপন করিতে যায়, কিন্তু পরের দিন তাহার মৃত দেহ গাওয়া যায়। 
সবার পর লক্বর প্রেত হইয়াছে -ইহাই জনসমাজে প্রচলিত। সে নানারপ 
ধারণ করিয়া মানুষকে ভয় দেখায় । অবস্থান_গ্রাম_বড় গরিলা, পোঃ-তেরশ্রী 
ই্টনিয়ন_-পয়লা, থানা-_-ঘিওর, জিলা_ঢাকা। 


স্যাওড। গাছের চাচী 


মিয়াচান হাজী সাবের খুব ভাল একট। ঘুড়া১ আছিল । পৃব্ব কালাইনা২ 
দিনের কথা। তখনে জমি জমা লইয়া কাড়াকাড়ি আছিল না। বহুত জা'গা- 
জমি পতিত থাইকত। সে স্ুমায়ও দুই চাইরট। ঘুড়া-গরু আল্গা থাইকলে 
মাইন্ষে বেশী কিছু কইতনা। মিয়াচান হাজীর ঘুড়াট! পরায়ই আল-গা৪ 
থাইকৃত। ঘুড়াটা ভাল, তাইত উট) আলগা থাইকৃলেও মাইন্ষে বড় 
বেশী কিছু কইও না। 

একদিন ঘুড়। গেল হারাইয়া । হাজী সাবের ভালব্বাসা ঘুড়া। সে পাগলের 
মত অইয়া ঘূড়া তালাশ কইরব্যার লাইগলল। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়া 
মিয়াচান হাভী ঘুড়া তালাশ কইল । কিন্তৃক৬ ঘুড়া পাওয়া গেল না। 

পর্দের দিন মিয়াচান হাজী দূর দূরাস্তের চকে গেল ঘুড়ার ভালাশে। 
সারাদিন ভইরা ঘুড়া তালাশ কইর্যা হাজী সাব পেরেসান অইয়ী গেছে। 
সন্ধার আগে হাজী সাববাড়ীর কাহাকাহি চকে আইচে। কোমরদুয়ালের? 
পাড়ে আইস্য! হাজী সায়েব যখনে এপিলে সেপিলে” চাইয়া ঘুড়ার খোজ 
কইরত্যাছে তখনে সন্ধা বইয়্যা গেছে । হাজী সাব কিছুটা দূরে ঘুড়ার মতন 
একট] জন দেইখল। বাইল-জুস্না বাইল জুস্না আশমান। ভাল মতন 
দ্যাখ! যায়না । আবশ্ছা আবছ।৯ দর্যাখাযায়। হাজী সাবমনে মনে কয়, 
হারামজাদ। ঘুড়া, দুইদিন ভইর্যা তালাশ কইর্যা তোমারে পাইছি, আর কি 
তোমারে ছাইড়্যা দিমু । এই কইতে কইতে হাঙ্ী সাব থুড়ার পাছ লাইগল। 

কিছুদূর যাইয়া হাজী সাব আক একজন মাইন্ষেব ছ্যাকার** মতন দেখে 
সে লোকটাও এ ঘুড়ার পাছ পাছ ধাওয়া কর২চে। চৈত মাইন্যা দিন ক্ষ্যাতে 


ক্ষ্যাতে মটর কলই পাইক্য! শুইকিয়া। রইচে। ঘুড়াযে ম্যাল৷ দিচে তার 
পায়ের মট্গটু শব্দ পাওয়া যায়। 


১। ঘোড়া ব। পূর্বকালের ৩। সময় ৪ বন্ধন মুক্ত ৫ 
ওট] ৬। কিন্তু ৭] একট] ময় বিলের নাম ৮1 এদিক 


৬২ লোকসাহিত্য সংকলন 


যেলোকটার ছ্যাকার মতন দ্যাখ! যায়, হাজী সাব তারে ডাক দা। কইল 
তুমি যাও ক্যাব্লা। সে কয়, আমিনাদেম আলী সর্দার । আমার একটা বোকন্‌ 
হারাইচেঃ সেই বকন্ডা এতক্ষণে পাইচি। বকন্তো ধইর-ব্যার পারি না। 


উয়ার১, সাতে সাইরব্যার পারি না। বকন কলই ক্ষযাত গ্ক; মচ. মচাইয়। 
ম্যালা করচে। 


হাজী সাব কয়, এড! তোমার বোকন না, এডা আমার ঘৃড়া। দুইদিন 
ধইরুযা ঘুড়া তালাশ কইর্যা আইজ আমি ঘুড়া পাইচি। কেন্ত আল-্রা খাইয়। 
ঘুড়ার কুইয়]াদ বাইড়্য। গেছে। ঘুড়া তে৷ দোরবার পারি না। 


নাদেম আলী সর্দার হাজী সাবকে ঠিক পাইচে। সেকয়, হাজী সাব 
এডা১৩ আপনের ঘূড়া না, এডা আমার বোকন২। হাজী সাব কয় না, 
নাদেম এডা আমার ঘুড়া, আমি প্১৪ দেখচি। 

এইভাবে কথা কইতে কইতে দুই জন ম্যালা দিচে। যাইতে যাইতে 
তারা পরায় গেরামের কাছে গেছে। এমন সময় বোকন্‌ বা ঘুড়া করচে কি 
সবাসব নয়ান বুইড়্যার বাড়ী ষহইয়্যা উইঠ। কুইত্ত্যাক্সও১৫ চিরিংকার 
করে, নয়ান বুইড়্যাও হাউমাউ কইর্যা কান্দে। নাদেম আলী আর হাজী 
সাব কিছুই বৃঝে না। 


তারাও দুইজন যাইয়া নয়ান বুইড়্যার বাড়ী উইঠস্ল। নাদেম আলী 
সর্দার কয়, বুইড়া আমার বোকন, তোমাগো১৬ বাড়ী আইস্যা উইঠল। 
বোকন২গেল কুন জাগায় । হাজী সাব কয়, নয়ান আমার ঘড়! দেখচাও ন]। 

নয়ান বুইড়্যা কয়, হ ত। ঠিকইতো, উডার ব্যাকৃখানি বোকন্‌ আর ব্যাকৃখানি 
ঘুড়া, উডা য:নবাঘ। আমি বুইড়্যা মানুষ, আমার চোখ উঠছে ' চোখের 
জালায় আমি অস্থির । ই সুমায় বাঘ আইম্যা কুইত্তা ধইল আমার ছ্যামনে। 
কুইত্ত্যাডা এই চিকৃকুইর শ্তাষে আমার ধমকে বাঘ কুইত্ত) ছাইড়্যা গ্যাস? 
গেল । 


টার রর 


সেদিক ৯। অস্পষ্ট ১০। ছায়ার ১১। উহার ১২। কিন্তু 
১৩। এট! ১৪) স্পৃষ্ঠ ১৫। কুকুরে ১৬। তোমাদের 


স্তাওড়া গাছের চাচী ৬৩ 


নাদেম আলী সর্দার কয়, মরচিতো আমিতো খুব বোকনের পাছ 
ধরচিলাম। হাজী সাব তখনে বাড়ী ম্যাল। দিল। 

যাইতে যাইতে হাজী সাব বড় পয়লার জুম্মার পাছ কোনা গেছে । এমন 
সময় এক শ্যাওড়া গাছের ওলে মুন্সি বাড়ীর একজন ম্যায়াছেইল্যা ঘসি স্ুরে১৮ 
হাজী সাব তারে দেইখ্যা ঠিক পাইচে । হাজী সাব কয়, চাচিঃ এখনে রাইত 
দুপুরেরও বেশী, এত রাইতে ঘসী সুযক্যা। তোমার সাতে*৯ আর 
কেওই২ৎ নাই। তোমার কি একলা একল। ডর করে না। 

আর চাগী কোন কথা কয় না। হাজী সান তখনে তাত,.কাছে আইগিয়া 
গেল। হাজীর আইগ্যান দেইখ্যা চাচি কল্পকি হরহরাইয়া২» স্যাওড়া 
গাছে উইঠজল। চাচির আছিল ফুরফুইরা। ধলা কাপড় পেন্দা--গাছের 
পাতার ফাকগ্তা গ্ভাখা যায়। 

চাচী কয়, হাজী তুই কামের নাট কল্লি। নশাদেম অলীরে আমি 
এপ্লাহাঁবারে মশাইরত্যাম ।  উতয়াইগো। জইন্তে অশমি প্টাত, অ ইচি। 
জমিদারের সর্দারেরাই আমারে জু*ম্মায় থাইকৃপ্যার কইচিল, তাইতে আমার 
ই“দশা। 

হাজী সাব তাড়াতাড়ি যাইয়া মুলীবাড়ী উইঠল। মুশীর দাদা তখনে 
চ্যাতনই আছিল । হাজী সাব তার কাছে সগল২২ কথা কইল। সেকয়, 
তুমিতো জাননা, আমাগো এ জাগাডা ও ভয়েরই জাগা । খাও, এখনে 
তামুক খাও, ডরাও তো নাই । হাজী কয় যে, সে ডরায় নীই। 


১৭1 দিয়। ১৮1 ঘি কুড়ানে। ১৯। সাথে ২৭। কেহ 


২১ । জ্রত ২২1 সকল ২৩। এজায়গাট। 


পুর্ব কথ। 

[ ধামশরু গ্রামের কাসিম'ডাজ। (ক্ষুত্র জলাশয়) ধামশর ইউনিয়নের 
অস্তর্গত। থানা-- দৌলতপুর, মহকুম1- মানিকগঞ্জ, জিলা- ঢাকা। 

কামিমডাঙ্গী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদসশ্তীট সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা আজ 
বলা দুক্ষর। কামিম-ডাঙ্গার নিকটে এখনও একটি পরিতাক্ত ভিটা আছে। 
উহাই যে রাম রতন বাগ.্চীর (জমিদারী প্রাপ্তির পর রাম রতন রায় চৌধুরী ) 
ভিট তাহী সত্য । 

বাগচি মহাশয় ১৭৬১ শ্রীস্টাবে নবাব মীর কাসিমের দরবারে চাকুরী 
কাররতেন। ১৭৬২ শ্রীস্টাবে তিনি বেনবাধ ম'র কাসিথের অনুগ্রহে মাত্র 
১৯।০ আনা কর ধার্ধেয মানিকগঞ্জ মহকুমার এক বিরাট ভূখণ্ড ও সিলেটের 
বেজোড়া পরগনার জমিদারী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা এতিহণসিক সত্য। 
রাম রতন রায় চৌধুরী বংশের পরবঙাঁ আরো ছয় পুরুষ জমিদারী প্রথা 
উচ্ছে.দর (পোক ভারতের আযাদী লাভের পর) গুৰ পধান্ত উল্লিখিত এলাকার 
জমিদার ছিলেন। ] 


কামিঅ-ডাঙ্গ। 
ধামশরেব্র মুচি পাড়ার বগুলে১ এঢাখনেও একটা পাড়ভাঙ্গ৷ ডাঙ্গা দেখ! 
যায় । মাইনষে ইড্যারে কাসিম-ডাঙ্গী,৩ কাপসিম-ডাঙ্গা করে। 


দশ বার বছর বসের স্ুুমায় দাদামিয়ার কাছে এ কাসিম-ডাঙ্গার একট 
গল্প শুন্চিলযাম৫ | তানের মুরব্বিগে?৬ও কাছে তানের শোনা কথা । 


একবাব নবাব মীর কাসিম হাতী-ঘুড়া, লোক-লক্কর লইয় এই জাগাদ্ভ।+ 
যাইব্যার লাগ চিল। এই জাগায় আছিল, এক বাউন।”৮ আর এক বাউনী৯॥ 
তার৷ এত গন্সিব আছিল যে নিত্য ভিক্যা১* তনু রক্ষা । তাগো বাড়ীর ছ্যামায় 
আছিল ছোট্র একটা ডোবা। 


রাত্রিতে বাউনী আর বাউনী শুইয়া ঘুম আইচে৯১। বাউনী খ্য়াপে 
গ্তাখে, খুব ছফেত ধলা এক আমিয়া তারে কইত্যাছে, ওই, তর১২ দিন ফিরাযা 
গেছে। তখনই একট ধব্ধবা ধল। বাড়ী দেখা গেল, কত্ত ১৩ দালান কুঠ। 
সে বাড়ীতে-_জীলালী কৈতব্ূ১৪ গুইলা বক-বক্ুুম্‌, বাকুম বাকুম কইক্খতযাছে-- 
আর আছে তায় তালাপ, ফল গাছ, ফুল বাগিচা, দাসদাসী । 

আঘ্িয়। বাউনীরে সেই বাড়ী গ্ভাখায় আন্ব কয়, এ বাড়ী তর১৬। রাইত 
পৃহাইলেই তুই তর বারুনরে বল.বি, সক্চালে কয়েক সের দুধ, এক কলসী ভাল 
পানি, আর কয়েকটা ডাব লইয়া মুচি পাড়ার কাছে যে ডোবাড।১৭ আছে 
তার বোগলের১” বোড়ই-৯ গাছটার নীচে বইন্যা থাক গিয়?। 

যখনে দেখ.পা যে হাত্তী-ঘুড়া লোক লস্কর খুব হামরাই কইব্যা আইসত্যাছে, 


১। নিকটে ২। শুকনা ৩। জায়গার নম ৪॥ বয়স 
| শুনিয়াছিলাম ৩।॥ সুরবিবদের ৭। জায়গা দিয়া ৮। ব্রাঙ্গণ 
৯। বাদ্দনী ১*। ভিক্ষা ১১। আপিয়াছে ১২। তোর 
১৩। কত ১৪। কবুতরগুলি ১৫) পুকুর ১৬। তোর 
১৭। ভোবাট] ১৮1 নিকটের ১৯। কুল (ফল) ২1 শোভাধাত্রঃ 
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৪ লোকসাহিতা সংকলন 


তখনেই এই সমস্ত জিনিষ নিয়া তাগো২১ ছামনে নামাইয়া দিয়া গলবস্্র২২ 
হইয়া জোড় হস্ত হইয়া দশাড়াইবা। 


খুয়াপে থা।১৩ চাতন হইয়া বানী ধর২পরাইয়া২৪ উইঠ্য২৫ বাউনারে 
ডাক দিচে, উঠচে, আরতো দেরী নাই, রাইত.তো। ধলপুহা১৬ দিচে। 

বাউন কয়? কি অইলং? আবার, তুমার আলায় একটু শান্তিহালে ঘুম 
পাইড়ংতে পারি না। 
বাউনী কয়, খুব ঘুম পাড়॥ সারাজনম ঘূম পাড় আর পরের বাড়ী ভেগ 
টাইন্যাৎ৮ টাইগ্রা খাও। 


বাউন কয়, এত রাগ কর ক্যানে, খুইলযামা ৯ কইস্যা কও । তখন বাউনী 
থুয়াপের সকল কথা তারে কইল । 


সারাজনম কাইটা গেছে ভিক্কা কইর্যা, কত কষ্ট গেছে জেবনভর। এমন 
একটা আশার কথা৷ সেই বাউন তার জনমেও শুনে নাই । বাউনীর খুয়াপের 
কথা শুইন্তা পরানড।৩* তার টউগরবগর, কইর-ত্যাছে। 


রাইতের আন্দার থাইকতেই বান ডাবের উদ্দিশেত৯ গেল । পরসা দিল 
সগল দিল, তাও গাছে চইড়া! ডাব পারুন৩ নাইগল। তাতে বাউনের 
€বোক ছ্ুইলা। কত রক্ত পইল । 

বাড়ী আইস্যা বাউনীর কথামত সে সেই ডোবার কাছে বোড়ই গাছের 
গোরে কিছু জাগাও পরিস্কার কইরা সেই সব জিনিস নইয়।৩৬ বইন্যা 
নইলও৩? | 

বেলা ঠিক দুপূরের কালে লবাৰ সাব হাত্তী-ঘুড়া লোকজন লইয়া আইস্যা। 
খী ডোবার পাড়ে তা,” ফালাইল। 


ডগ ৬.০ ০ পপ «পপ আস পপ 


২১1 তাহাদের ২২। গলবস্ত্ ২৩। হইতে ২৪। ভাড়াতাড়ি 
২৫1 উঠিয়া ২৬। হইযাছে ২৭। হইল ২৮। ভিক্ষা 
কছিয়। ২৯। খুলিয়! ৩*। প্রাণট। ৩১। খুশিতে 


€২। সকল ৩৩1 পাঁড়িতে ৬৪। কুল ৩৫। জআয়গ। 


কাসিম-ডাঙা ৬ 


এখন বাউন মনে মনে ভাবে, কাছে যামু কি, যামুনা ! কিছুতেই তার 
দেলে সাহস আসেনা । কিস্তযখন তার মনে পইল, যদি কাছে না যাই 
তাইলে-৯ তো বাউনী বাইড়্‌তে৪* উইঠ প্যার দিবেো৪১ না। তখন মরণ 
বাচন কবুল কইর্যা এ সমস্ত জিনিষ নিয়া যাইয়া লবাব সাবের তাস্বর ছামনে 
দড়াইল। ওগুলি নামাইয়া দিয়া বাউন তো গলবস্ত্রঃ২ হইয়। জোড় হস্ত 
কইর্যা নইল। 


লবাব সাব আসুলেই পিয়াসায় খুব কাতর হইচিল্যান। তানি৩ তো 
ডাব পাইয়৷ খুব খুশী হইল্যান। তান৪৪ তখনে ডাবের পানি খাইল্যান 
বাবুচি দুধ জালান কইর্যা তানেরে৪৫ খাওয়াইল। 


তামুতে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া নামাজের সময় উইঠা বাউনের গ্যাওয়। 
পানি ছ্যা।*৬ অজু কইর্য) তান নামাজে খাড়াইলযান৪5? | 

এ সময় একট। ঘুড়। করছে কিএ ডোবায় পানি খাইব্যার নামছে ॥ ঘুড়। 
জাতি টলল। পানি খায় না, ওর।৪৯ ঠ]াং লাড়াচাড়। কইর্যা পানি একটু 
ঘুলা কইরা। লয় । ঘুড়াট। দুই পাও পানিতে দিয়া খুব লাড়াচাড়া কইর-ত্যাছে ॥ 
ইয়ারি৪৯ মইধ্যে কিষুনি একটা আইন্য] ঘুড়ার পাও কামড়াইয়া ধইল্ল। 
তখন ঘুড়া তো খুব চিৎকার । মস্তবড় একটা তাজী ঘুড়া, কমতো শনি 
রাখে না, উড।৫* এই কু'াদফান্দি লাগাইয়া দিল আর কি। কিন্ত হাজার 
কু'দি-ফান্দি কইর্যাও কোন ফল হইল না। আর তো উইঠ-প্যার পারে না। 
উইঠ.প0ার পারে না, পারে না, আর পাইলই ন্যাঁ৫১। 

সন্চল লোক-লস্করের মুখ শুইকিয়া গেল। কি আর কইরবে৫২ তারা, 
লবাব সাবের হুকুম, এ ঘুড়াটা আগংলা থুইতেই হইবে।৫৩। কার সাহস 
এ ঘুড়া বাদ্ধে। এইটা লবাবের সব চাইতে পিয়ারা ঘুড়া। 
যন্ত্রণার চোটে খুড়া তো ধারাস্‌ গ্ঘ,৫৯ পানির কিনারে পইব্যা গেল ॥ 





৩৬1 লইয়া ৩৭। রূহিল ৩৮। তাবু ৩৯। তাহা হইলে 
৪*। বাড়ীতে ৪১1 দিবে 8২। গলবস্ত্ ৪৩। ভিনি 
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৬৮. লোকসাহিতায সংকলন 


এ সময় লবাব সাবের নামাজ সারা অইচে৫। তান আইগিয়া আইল্যান। 
কি আর কইরব্যান তান, কোন উপায় নাই, যে জনারে ধরচে অরে। 

তখন এক মুচি ছ্যামরা ঘুড়ার কাছে আইগ্সিয়া যাইয়। পানির মধ্যে লির্খযা 
কইরা কি যুনি৫৮ দেইখংল 1 টানে আইম্া সে কয়, হুজুর আমি ঠিক পাইছি 
কিসে ধর. ছে অরে৫৯। 

সে দৌড়াইয়। যাইয়া তাগো ৬* পাড়ায় থ্য।৬১ সত্তর আশীঙ্রন লোক 
লইয়া আইল । সকলের হাতেই তিন কাইলাযা টযাট।৬৩। 

তারা আইস্যাই দশে বিশে ট্যাটা ফ্যাক।৬৪ সুর কইল । সগল৬৫ টঠাটাই 
মচ অচ. গরাইড়্য)৬৬ পড়ে । কৈলে বিশ্বাস যাইব্যান না, ডোবাব পানি লাল 
ছরক! অইয়া গেল। শ্যাষে সত্তর আশী জন লোক ট্যাটা ধইরুযা টাইন্তা উঠায় 
সেই জনার প্রকাণ্ড এক চুয়া৬৮। মইর্যা যেতুন ঘুড়ার পাও ছাড়ে নাই 
কামুড় গ্ভা লাইগা রইচে। সেই ছুয়ার মুখ কাইট্যা তার প্র ঘৃড়ার পাও 
ছাড়ান হয়। 


সগলতে ইয়া দেইখ্যা আটামস গেল। তার কয়, এই বনে এই বাঘ, 
ভাগে সেন মুচিরা মরা গরুর চামরা ভিজায় দেইখ্যা ইয়ার৬৯ মধ্যে আমরা 
নামিনা। তাইলে? তো আর ব্রক্ষা আছিল না। 

বাব সাব ছকুম দিয়া গ্যালান যে, এ বাউন ব্যাটা এ ডভোবাটা ভাল 
কইর্যা কাটাইয়া দিবে।?-। আর মাসে মাসে একবার কইর্যা জাল ছ্য।?২ 
সেই ডাঙ্গাটা ছাবান লাগ. বো যাতে উয়়ার মধ্যে কাছিম না থাইকপ্যার পারে । 
ষা খরুচ লাগে তা লবাবের দরবারে যাইয়! এ বাউন লইয়া আইসপো৭৩। 

সেই ডাঙ্গ৷ কাটানের পর বাউন যায় লবাবের দরবারে ॥ লবাব সাক 
তার উপরে আগে থ্যাথ?; তুষ্ট আছিল্যান, তারপর তান? দেইখ-ল্যান, 
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কাসিম-ডাঙ্া ৬৯ 


যে বাউনের মধ্যে এক পয়সারও ছল চাতুরী নাই। তখনে লবাবের দরবারে 
বাউনের একট। চাকুরী হয় । 

কালেকালে বাউন আরু?৬ ভাল কাজ কাম করে । লবাৰ সাব তানের 
উপর তুষ্ট হইয়া ছেলেটের বেজোন্ডা পরগনা আর মানিকগঞ্জ মহকুইম্যার 
খাইও্যাক এই বাউনকে দান করেন । মুটেই ১৯॥. আনা খাজনা দেউন লাগ-ব। 
তানের নামই রাম রতন রায় চৌধুরী । 





সপ রাআ এপ+--, পপ শিপ 


৭৪। পুর্ব হইতেই ৭৫। তিনি ৭৬ | আরো ৭৭। খানিকট।।॥ 


বোদ্ধেব হ্তীব কিংবদস্তীব্র পুর্বাভাষ 


কথিত আছেষযে পীচথুবী গ্রামে বৌদ্ধযুগের পাঁচটি স্বপছিল। স্তুপ 

কয়টর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ হয়_-“পাচথুবী”॥ পূে কথাটা ছিল 
ধ্পাচত্ত,পী' কিন্ত যেহেতু জনগণ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে অনভাস্ত, সেইহেতু 
শবটা এখন দীড়াইয়াছে “'পাচথুবী” উক্ত জ.পগুলিতে নাকি নানা বুকমের 
চিত্র অঞ্কিতছিল। অধিকাংশ চিত্রই বৃদ্ধের জীবনী ও জাতকের গল্প অবলম্বনে 
অঙ্কিত ছিল, সেইজন্য বোধহয়, লোকে ওগুলিকে বৌদ্ধযুগের স্তুপ বলিয়া 
থাকে। এখন জ.পগুলি মাটির নীচে পড়িয়াছে। 

পাচথ্বীর ঠিকানা 8 

পোঃ-তেরশ্রী 

ইউনিয়ন--কলিয়া 

থানা- দৌলতপুর 

মহকুমা- মানিকগঞ্জ 

জিলা-ঢাকা 


বৌদ্ধেত্র হুক্ভীত কিংবদত্তী 


পাচথুবী গ্রামে পাচটি আতপ আছে। এখনও বৌছ্েরা এ অপগুলির দ্বারা 
সীমিত জায়গাকে বৌদ্ধের পীঠ বলেন। অনেকেই বিশ্বাস করে যে, বৌদ্ধের 
সপ ধোয়া জল খাইলে রোগ সারে। 


বৃদ্ধের বলেন, স্তপকে যদি কেউ অপন্মান দেখায় তবে তার কপালে কিছু 
না কিছু বালা মপিবত দেখা দিকেই * এ কথ। অনেকে মানে, অনেকে মানেনা ॥ 
লোকে বলে, যাহারা স্তপগ্তলের অসন্মান করিয়াছে তাহারা হাতে হাতে ফল 
পাইয়াছে। তাহাদের একটা না একটাক্ষতি হইয়াছে * দুই একজন ডান 
পিঠে যূনক ইহা মানিতে চাহে নাই । হক্ল তে? তাহাম্বী রদ্ধানুঠি দেখাইয়া 
বলিয়। থাকিবে! এসব জ্সএপে প্রস্রাব করিলে ঘোডার ডিম হয়। 

একবার নাকি এ্রন্ঈপ ঘটন। ঘায়াছিল । বৃনুকফাল প্বে এ অঞ্চলের কোন 
এক গ্রামে তোতা খোন্দকার নামে একজন লোক ছিল। তার বয়সও অল্প 
স্বাস্থাও ভাল, সাহসও ছিলখুব বেশী। সেগল্প করিয়া বেড়াইত যে আমি 
এঁ সমস্ত জপ পূজার ধার ধারিনা। এ সব করে হিন্দু লোকে, বৌদ্ধলোকে ॥ 
আমি মুসলমান, আমর আপের ভয় নাই, বিপদে আমার আল্লা ভরসা । 


গ্রামের মুসলমান মাতব্বরেরাও তাহাকে বলিল, তোতা খোন্দকার, এখনও 
তো শরীরে রক্ত গরম । ভাই গরের কথায় তো মার মুখ করা, এদিন থাকিবে না । 

বদ্ধ লোকদের কথায় তোতা খন্দকার আব্লো চেতিয়া গেল। সেবলিয়। 
বসিল আমি পঞ্চ জ্পের উপর প্রআাব করিব । একথা শুনিয়া তাহার মাতা 
খুব দুশ্চিন্তায় পড়িল। দে পাড়ায় পাড়ায় মাতববরদের কাছে ঘুড়িয়া 
তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল, তোমরা আমার তোতাকে আটক 
করিয়া রাখ, নইলে ওকে আমি বাচাইব কেমন করিয়া । 

তোতার মাতা আগে আগে অনুরোধ করিয়া যায়, আর তোতা পরক্ষণেই 


তার পাছ পাছ আসিয়া তোতাপাখীর মত বুলি ঝাড়ে, মাতধবর চাচার?” 
আমি মুসলমানের বাচ্চা, বীব্রের জাতি আমরা, হাতীর দাত লড়ে তবু মরদের 


২ লোকসাহিত্য সংকলন 


বাত লড়ে না; তোমরা আমার মায়েব্র কথায় ভুলিও না। আমি যাহা 
বলিয়াছি তাহা করিবই। রা 


তোতা খোন্দকার ঝড় বেহায়া ছিল। কয়েকজন সমবয়সীদের সম্মুখেই 
সে পঞ্চসু,পের একটির উপর প্রস্রাব করিল। সেই দিনই তাহার পুরুষাঙ্গ 
দিয়া রক্ত পড়িল । তোতা তাহাতে দমিল না। সেআকৃ হাজামের কাছে 
গেল। আকু হাজাম খুব শক্ত কবিরাজ ছিল । সে বলিল তোতা, কাজট। 
তুমি ভাল কর নাই, নিজের ধর্ম নিজে করিও অন্যের ধর্মের প্রতি আঘাত করা৷ 
ভাল না। আকু হাজামের চিকিৎসায় তোতা খোন্দকার আরোগ্যলাভ 
করিল । আকু হাজাম বলিয়া গেল, তোতা খোন্দকার, যাহোক, আলার 
ব্রহমতে এযাত্রা রক্ষা পাইলে । কিন্ত আমি তোমাকে বারন করি” আর 


কখনও এমন কাজ করিও না, আর একটা কথা, কখনও বেশী রাত্রে একাকা 
চলিও না। 


ইহার পরু হইতে তোতা খোন্দকাপ আর পঞ্চস্ততপের উপর অসন্মান 
দেখানের সাহস পায় নাই । কিন্ত তোতা ছিল দুরন্ত সাহসী যুবক। রাত্রিতে 
সে একাই চলা ফেরা করিত, ভয় কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। 

একদিন সে নাকি নিজ গ্রাম হইতে বারো মাইল দূরে বাইগ্ভাজান নামক 
গ্রামে গিয়াছিল বিশেষ কোন প্রয়োজনে । সেছিল পটু ঘোড় সোওয়ার। 
তাহার মনে এই ভাব, ঘোড়ায় চড়িয়। যাই । ইহাতে আর চিন্তার কি আছে। 
এক প্রহর রাত্রি করিয়া রওয়ানা না হইলেই কি আসে যায়। ছুঃএর আগে 
ঘোড়া ছুটাইয়। চলিয়া যাইব । 


সত)ই তোতা খোন্দকার র্রাত্রি করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইল । তাহার 
যে পঞ্চস্ত,পের পাশ ঘোসয়। বাড়ী যাইতে হইবে ইহাতে তাহার ভ্রক্ষেপ 
নাই। তার মনে আছে অদম্য সাহস। 


পঞ্চস্তপের কাছেই একট হিজুল গ্রাছ আছে। হিজুল গাছের কাছে 
তোতা খোন্দকার যখন আসিয়াছে তখন রাত দুপুর । হিজুল গাছের গোড়ার 
দিকে তোতার যখন নজর গেল তখন তাহার গীয়ের লোম কীটা দিয় 
উঠিল। সে দেখিয়াছিল ঘষে প্রকাণ্ড একটা হাতী তাহার দিকে পিছন 
ঠায় বসিয়া রহিয়াছে । 


'ঝৌদ্ধের হস্তী ৭৩ 


তোতা ভাৰে-মরিয়াছিই তো, কিন্ত পড়িয়া মরিব না। সে তখন মধ্িয়া 
হইয়া ঘোড়ার পাছায় খুব জোড়ে তিনট। বাড়ী দিল আর উহার দুই পার্শে 
দিল দুই কাতা+। ওহ্‌, ঘোড়া যে ছুটিল কিনা তা যতদূর বেগ ওটার ছিল। 
সণুখে ছিল একটা বাশের ঝাড়। বঝাড়টা পথের উপর বীকিয়া আপিয়াছিল । 
সেই বাশ বাড়ের ঝাপটা লাগিয়া তোতা খোন্দকার ছিট্কাইয়। পড়িয়া 
গেল । 

এক পা এক প। করিয়া হাতাটা আগাইয়া আসিল । হাতী মানুষের 
মত কথা কহিল ॥ সে কহিল, তোতারে বাছা, আমরা বৌছের দাস, অন্থায় 
করার হুকুম আমাদের নাই, তবে কিযে, প্রভুর সন্মান তো রক্ষা করিতে হইবে, 
তাই তোমাকে দেখা না দিয়া পারিলাম না । তোমার কোন ভয় নাই, তুমি 
সাহসী ছেলে, তোমার ক্ষতি হইবে না। ইহা বলার পরেও তোতার সর্ব 
শরীরে ঘাম দেখা দিল। তখন হাতী শুইয়। পড়িয়া তোতাকে উহার কানের 
সহায়তায় বাতাস করিতে থাকে । বাতাস তোতার কতটুকু কাছে আসিতেছিল 
জানিনা, কিন্ত হাতীর নৈকট্য লাভের দরুন সে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়াছিল। 

আবার আকৃ হাজাম তোতাকে ভাল কত । 


১। লাথি দেওয়া। 


মাচানের মিয়াবাডীব্র কিংবদস্তীব্র পুর্বাভাষ 


মাানের মিয়াবাড়ীর আভিজাত্যের খবর এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই রাখে । 
ওখানকার সৈয়দ বংশের কুল গৌরবেব্ন কথা মানুষ যেমন পঞ্চমুখে বলে তেমনি 
তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা ও লোকমুখে বহুল প্রচারিত । 
লোকে বলে তাহার! দিল্লীর সৈয়দ আবদুল্ল। খার বংশধর । তাহাদের 
প্বপুরুষ প্রায় পৌনে তিন শ বৎসর পূর্বে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। 
দিল্লীর সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ির সময় সৈয়দ আবদুল্লা খার এক বংশধর 
পলাইয়া মাচানে চলিয়া আসেন। কথিত আছে যে, এই বংশের লোকের 
মানুষের প্রতি আস্থা ছিলনা । তাহারা নাকি ঝবলিত, জীবনে কাহারও 
উপকার কর্রিতে নাই । কাহারও উপকার করিলে নিশ্চয় সে প্রতিদান স্ববপ 
তাহার অপকার করিবে । 
তাহার। খেয়াল খুশীতে মানুষ হত্যা করিয়া গুমখানার কুপে ফেলিয়া দিত। 
খেয়ালের বশবতা হইয়া তাহারা বছ গর্ভবতী নারীদের হত্যা করিয়া তাহাদের 
পেট চিব্রিয়া দেখিত। কেমন করিয়া সন্তান মায়ের গে অবস্থান করে । আজও 
এই বাড়ীতে (বিস্ততত প্রায় ৫০ একর) সেই গুষখানার ভগ্মাবশেষ রহিয়াছে। 
আর আছে একটি মস্জিদ (তাহার ভিতর আরবী হরফের একটি শিলা লিপি) 
একটি ই'দারা, কয়েকটি ফটকের ভগ্মাবশেষ, পুফরিনী ও পরিখার চিহ্ন 
এই বাড়ীকে মানুষ মাচানের মিয়াবাড়ী, মু্সীবাড়ী বাঁ নওয়াব বাড়ী 
বলিয়া থাকে । 
ঠিকানা 
গ্রাম_মাচাইন 
ইউনিয়ন__আরোয়া 
থানা--শিবালয় 
মহকুমা__মানিকগঞ্ 
জেল৷-__ঢাকা। 


মাচালেব্র মিযাবাডীত্র কিংবদন্তী 


ছোটকালে বুইড্যা মাইনষেগো৯ কাছে আমরা মাচাইনের মুন্সীবাড়ীর 
অনেক গল্প শুন্চি। তানরাও তান,গেখ মুরবিবগে?ত মুখে এইসব গন 
শুন২টিলেন। নিজ্যা চকে গ্যাখার মইধ্যে খালি৬ কতগ২গলি ভাঙ্গা চুইড়া 
দালান কৃত! দেখচি ছোট কালে । আর একটা ছেকল দেখর্চি। উডাঃ 
পৃকৃইরে ফালাইন্)৮ আছিল ।॥ উইয়্যার১ এক মাথা পৃকুই!ব্রর পাড়ে একটা 
বট গাছের সাথে বান্দ।১* আছিল । সে বট গাছটা এখনও আছে । কিন্তক+১ 
সেই পুকুইর,টা ভরট পইড়া গেছে । 

আমরা সক১১ কইর্যা সেই ছেকল৯' ধইর্যা কত টানাটানি করছি_ 
ছেকলডা১৪ খুবই মোটা, ওডা-৪ দশ বার হাত পরিমাণ টানে উইঠ্যা আইচে 
আর বেশী উঠে নাই। 


সেই কালানে' ৬ জমিল১৭ ফকীর নামে এক ফক্ীর আছিল । জগমিল 
ফকীর নামকরা গুনিন, সে সৈয়দ বাড়ীর ভিটার চাইতে পরায় পাখী দুই১” দূরে 
আর একটা শুইগ্তা ৯ ভিটায় থাকতো । 


সৈয়দ সাবের অত্যাচারের চোটে যখনে অনেকে ভিট; গাঁটা ফালাইয়া 
থুইয়া দূর দুরান্তে অন্য ব্রাজার গ্যাশে মচালা দিল তখনে সেই জমিল ফকীর 
একদিন সৈয়দ সাবের কাছে গেল । সে যাইয়া লগ্গাব২* সাবেরে কইল, 
গ্াখেন আল্লা আপনারে বভত ধন দৌল]1ত মাল মাত্তা দিয়্যাছে, আলার 
দিনে২১ চাইয়া আপনে একটু শাস্তহন। গ্ভাখেন কার এত ভাগ্য যে পাঁচ 
পীচা পচিশটা হাত্তী২১ আর শতাধিক ঘুড়া থানে বাইন্দ্যা খাওয়ায় । আল্লা 


১। মানুষদের ২। ভাহাদের ৩। মুরবিবদের ৪॥ এই সকল 
৫। চক্ষে ৬। শুধু শ। ওটা ৮। ফেলিয়া রাখা ৯। 
উহার ১০1 বাধ! ১১। কিন্তু ১২। সখ ১৩। শিকল 
১৪। শিকলটা। ১৫। ওটা ১৬। কালে ১৭। সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত 


১৮1 ছেষটি ডিসিমেল ১৯। জনমানবহীন ২৭। নবাব 


৭৬ লোলসাহিতা সংকলন 


আপনার দিরে২৪ মুখ তুইলা চাইচে২৫ আপনে ক্যানে গরিবের দিরে২৬ ফিরা 
চাইবেন নী । যুদি এতই নিদয় নিষ্ঠ'র হন, খালিই যুদি মানুষ কাইট্যা কাইটা 
গুমখানা বোঝাই করেন তয়২৮ আল্লা ইয়ার২৯ বিচার কইর২বোৌ ৩৩ । 

যাহামাত্র ফকীর এই কথা কইচে৩১ াহামাত্র লওয়াব সাব পায়ের 
জুইত্য।৩২ খুইলা। ফকীরের মুখ বরাবর ফেইক্য।৩১ দিচে । 

জীবনে ফকীর আর কুনদিন এতখানি অপদস্ত হয় নাই । চেরকালত৩ও 
মানুষ তার পায়ের ধুলি নিচে-তাতে কতজুনেরও কত ব্যারাম সারচে৩ও 
সে একজন কামেল ফকার, আউলিয়া লোক। 

জুইত্যার বাড়ি খাইয়া ফকীর হাউমাউ কইর্যা কাইন্দ্যা দিল। কিন্তু 
পাষণ্ড লওয়াবের৩৭ কুন” দয়াময়া মাই । ৩খনে ফকীর এ জুইত্যা হাতে 
তুইল্য। উপরে উইঠিয়া আল্লার দরবারে মোনাজাত কল্প । 

ইয়ার কয়াকদিনও৯ পর, হঠাৎ একদিন মানুষেরা গ্ভাখে সেই আউলিয়া 
আর পেই ভিটায় নাই। 


তার পরের দিনই সকাল বেলা লওয়াব বাড়ীতে এক বেষম৪০ কাণ্ড । 
লোক লঙ্কর আন্দি-বান্দি সবেই বাড়িভর যুইলাযুলি৪২ কইবর- ত্যাছে । তাগে1৪৩ 
বিষম চিন্তা । লওয়াব বাড়ীর কুন মান্ষ ঘুমে থ্যা৪৪ উঠেনা। কেরমেশ 5৪ 
বেলা দৃপূর গইড়া)৪৬ গেল। তাও যখনে কেউ ঘুমে থ্যা উতেনা তখন গ্বাওনজী 


কয়, আর ডরাইয়যা থাইক্যা কি অইবো১৭, নাজানি কুন অমঙ্গল ঘইটযাছে । 
ঘরের কপাট ভাইঙ্যা ফালাও । 


রংমহলের কপাট ভাইজ। গ্ভাখে যে লওয়াব সাব মইর্য। রইচে, ব্যাগমও৪৯ 
মারা গেছে পুলাপান সবই মারা পড় চে । 


২১। দিকে ২২। হাতী ২৩। বশাধিয়। ২৪। দিকে ২৫। 
চাহিয়াছে ২৬। দিকে ২৭। শুধু ২৮1 তবে ২৯। ইহার 
৩৯*। করিবে ৩১। কহিয়াছে ৩২। জুতা ৩৩। ছুড়িয়৷ 
দিয়াছে ৩৪। চিরকাল ৩৫। কতঙজনের ৩৬। আরোগা লাভ 
করিয়াছে ৩৭। নবাবের ৩৮। কোন ৩৯। কয়েকদিন ৪০। 


ভীষণ ৪১ বাদি ৪২1 হট্টগোল ৪৩। তাহাদের 8৪1 হইতে 


মাচানের মিয়াবাড়ী দ্র 


তখনে তারা লওয়াবের ছেইলা-পেইলাগো ঘরের দর্রজা ভাইজ]া ভাখে 
সবেই মারা পড়চে_লওয়াব গুষ্টির ছোপের পুয়াডা৫১ নাই -সবই মারা 
পড়চে। 

কিছুদিন পর এই খবর পায় মুশিদাবাদের লবাব। এ বাড়ীর ধন দৌলাত 
লবাব সরকারে লইয়] যাইব্যার জইন্যে তান৫২ এজাগায় লোক-লগ্কর পাঠাইয়যা 
গ্যান। 

লবাবের লোকজনেরা বছুত ধন-দৌলাত এ বাড়ীর দালান কুঠা খুইজা 
বাইর কইল্ল। তারপরে তাগো: চোখ পইল তালাপের মইদ্দেকর সেই 
ছেকলডার৫৪ উপর । বহুত লোকজন মিস্যা পরায় একদিন ভইরা সেই 
ছেকল টাইন-ল কিন্তুক কুন ফয়দা হইল না। শ্মাষে মুশিদাবাদের লবাবের 
লোকজনেরা মৃন্সিবাড়ীর লোকজনের উপর সন্দেং৬ কল্প যে তারা ইচ্ছা কইরা? 
বেশী টানে নাই, এমনকি তাগো ৫৭ কতক মানুষ উইণ্টা1৫» টান দিচে। 

পরের দিন তারা এ তালাপের পাড়ে চ'ইরডা।৯ কাঠ গাই ডল,৬০ তার 
সাথে ছিকল বাইন্দ্যা চাইর হাত্তী দ্তয৬১ ছেকল টানাইল। এক নাস্তারঙ২ 
বেল। পর্য্যস্ত টানাটানি কইর্যাও কুন কূল পাওয়া গেল না। স্ভাখা গেল 
তালাপের মইধ্যে পানি ভল্ক। ভাইঙ্গযা উঠ ২পার৬ত নাগ! পানি আছিল 
পাড়ের দশ হাত নীচে । ভল-া ভাইঙগতে ভাইঙ্গতে সেই পানি পাড় ছো 
ছো কইর্যা ফুইল্যা উটুল। ছেকলে এছা জোর টান পইল যেচাইর কাঠ 
ভাইঙ্গযা চাইর হাত্তী তালাপে পইড়্যা গেল । হাত্তী গইল্য। কুন রকমে হাবু- 
ডুবু কইর্যা ডাঙ্গায় উইঠ্যা আইল । 

এসল৬৪ ঘটনা দেইখা মুশিদাবাদীরা কুন স্ুমায় তালাপের পাড় থ্যা 
পিট. ঠা নুরাইয়্যা গেছে। 

খুবই গব্রম পড়ছে ॥ সন্ধ্যার জুমায় চাইরজন মুশিদাবাদী ডাব পাইরব্যার 
গেছে। বহুত নাইড়কোল গাছ বাড়ী ভরা। নীচে তিনজন খাড়াইয়। 





হব 1 


৪৫1 ক্রমশঃ ৪৬1 আক্রান্ত হইয] গেল ৪৭) হইবে ৪৮1 ভাঙ্গিয়। 
ফেলা ৪৯ । বেগম সাহেবাও ৫» | ছেলেদের ৫€১। অস্কুরটি 
&২। তিনি ৫৩ | তাহাদের ৫৪) শিকলটির ৫81 মিলিয়। 


৫৬ সন্দেহ ৫৭। তাহাদের ৫৮1 বিপরীত দ্দিকে ৫৯। চারিটি 
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নইচে আর একজন গাছে উঠচে। গাছে থা)৬৭ ও ব্যাটা ডাব ছড়া গ্ভায় 
নীচের কয়জনে খুটে , পাইড়তে পাইড়.ত' গাছের সগ-গলঙ৬৮ ডাব পাইড়যা 
ফালাইল। | 

এখন সে ব্যাটা গাছ থ)। নামবো । সেকিছুদূর নামে আবার ক্যাব্রাজুনিঙ * 
তার হাত ধইর্য। টান গ্70 গাছের ডালের কাছে উইঠিয়া? দেয়। আবার 
সে নামে, আবার ক্যারাযুনি২ তার হাত ধইর্যা টান দ্যা গাছের মাথার কাছে 
উইঠঢায় । 

সেকোন মানুষজন গ্ভাখে না । নীচে থ্য)?5 তার সাথীরা কয়, নামতো। 
না,কি অইল?৭৪8। ভয়ের চোটে গাছে চড়ইন্তার?৫ গলা সুইকিয়া গেছে। 
খুব কষ্টে চিষ্টেসে কইল, আমারে, নাইমব্যার গ্ভায় না তো, নামি কেমনে, 
ক্যার। যুনি হাত ধইন্যা টাইনা উপরে উইঠ্যায় । 

ইয়৭৬ শৃইন্া নীচের তিনজন নুড়াইয়।?৭ গলাইল । তখনে গাছি গ্ভাখে 
ছফেত ধল। দাডিয়াল। একজন?৮ মানুষ নাইড়কোল গাছের মাথায় বইস্যা। 
তারে টানে আবার ছাড়ে, আবার টানে । সে কইল এতই রাক্ষম জাতি যে জড়- 
পেইচ্য৭১ চাবাইয়া খাইবার চাস । এত ধন দৌলাত নিলি৮০ তাও তগো।৮ ১ 
সখ মিটজ্ল না । আবার হাল্তী গ্কা”২ ছেকল টানালি। আইচাস ডাব খাইবার 
দুই চাইরডার৮৩ হয় না, গাছের কোল খালি কইরা।”* সবগুলি পাড়লি। 
আয় ব্যাটা তরে কিছু অছিমত৮৫ দিয়া দেই। এই কইয়া সে তার হাত 
ধইরা শুন্য কইর্যা নীচে ফালাইয়া৷ দিল । একুই৮৬ আছারে তার সারা-_- দম 
বাইরিয়া গেল 1 সেই থিক]৮৭ ও বাড়ীর জিনিষ ক্যাও”” ছুইবযার চায় না। 


৬৪ । পুতিল ৬১। দিয়। ৬২1 সকালের ৬৩। উঠিতে লাগিল 
৬৪1 এই সকল ৬৫। হইতে ৬৬। রহিয়াছে ৬৭। হইতে 
৬৮ । সকল ৬৯ । কেযেন ৭*। টানির। এ১। উঠাইয়। 
ণ২। কেবেন ৭৩। নীচ হইতে ৭8। হইল ৭৫। আরোহন করা 
৭৬। ইহা ৭৭ | দৌড়াইয়া ৭৮1 একজন ৭৯। মূলসমেত ৮*। 
লইযাছিস ৮১। তোদের ৮২। হস্তীদ্বারা ৮৩] চারিটায ৮৪। 
শুন্য করিয়া ৮৫। সঙ্গটিত শিক্ষা ৮৬ | একটিমাত্র ৮৭ হইতে 


৮৮ কেহ। 


পাবনা 


পাবনা জেলা থেকে যার! কিংবদন্তীগুলেো। সংগ্রহ করেছেন 

তাদের নাম ও ঠিকানা নিয়ে দেয়া হলে।ঃ 

(ক) বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব 
জাহালজীর খান ইউমন্ফজাই “শয়তানের পাড়া”, 
“গোয়ালন্দ, “থুনীপাড়ী” এই তিনটি কিংবদস্তী সংগ্রহ 
করেছেন। তীর ঠিকানা গ্রামঃ রেহাইপুকুরিয়া 
ডাকঘর £ মিরকুটিয়া, জেলা £ পাবন]। 

(খ)ট বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব 
আবদুস সোবহান গুরমার মেলা” কিংবদশ্তীটি সংগ্রহ 
করেছেন। তার ঠিকানা -গ্রাম £ বড়গৌজা, ডাকঘর £ 
সলংগা, জেলাঃ পাবনা । 


গুব্তআার মেত। 


পাবন। জেলার তারাশ থানার অস্তভূ্ত গুরমা গ্রামে আজকের এই আধুনিক 
শিক্ষার যুগেও স্ক'ল কলেজের ছাত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 


গ্রামটি ছোট । কিন্ত প্রতি বংসর বৈশাখী পৃণিমায় মাত্র একদিনের জন্তঃ 


যে মেলার আয়োজন হইয়। থাকে, তাহা এতদাঞ্চলের সবশ্রেঠ মেলা। 
আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার বিভিন্ন মালপত্র এই মেলায় বিক্রয় হইয়া 


থাকে। 


উত্তরে রংপুর ও পশ্চিমে রাজশাহীসহ বছ দূর-দূরাঞ্চল হইতে অগণিত 
মানুষ এই মেলায় আগমন করে । অনেকে পথে প্রবাস থাকিয়াও পরদিন 
এই মেলায় হাজিরা দেয়। অতীতের কোন কর্তৃপক্ষের কৌশলগত 
কারণেই হউক, অথবা প্রদশিত কিংবদস্তীতে বিশ্বাস কগিয়াই হউক, এখানে 
বছ মান্ষ আসে । মালপত্র বহনকারী শত শত গরু মহিষের গাড়ী যখন 
চারিদিক আছন্ন করিয়া ধূলা-কাদা উড়াইয়া মেলামুখী হয় তখন সে দৃশ্য 
কতই না দেখিবার মত। 


জনশ্রুতি রহিয়াছে, পূর্বেকার দিনে পূর্ব-দক্ষিণ পাশ্থের এ অন্ধ পুকুরের 
পাড়ে ষে তালগাছ দুইটি রহিয়াছে, কোথা হইতে প্রত্যেক রাত্রিতে লম্ব। 
পৃচ্ছবিশিষ্ট এক বিরাট অগ্রিমুতি নাকি তাহাতে ভর করিত। কিছু 
সময় পর আবার পাখীর মত উড়াল দিয়া চলিয়া যাইত । যাইবার এবং 
আগিিবার সময় যে প্রবল ঝটিক। প্রবাহের স্ষ্টি হইত তাহাতে ঘুমত্ত বক্তি- 
রাও নাকি জাগিয়া যাইত । শন. শন, শব্দে প্রবাহিত সেই বাযুর গতিবেগ 
এত নাকি বেশী ছিল যে, কাচা কাচা কুঁড়ে ঘরগুলি মটু মটু করিয়া 
শব্ধ করিত। ভীত সম্তস্ত গ্রামবাসীরা বহুদূর হইতে খ্যাতনামা অনেক 
দান্দদড়ী € যাহারা ভূত-পেত্ীর চিকিৎসা করে) কবিরাজ ডাকিয়া আনিয়া 
ইহার সুরাহা করিতে চাহিয়াছে। আগত কবিরাজ তান্থার নানান্ধপ ক্ষমতার 

৪ 
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সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিগ্লা অতঃপর বুক ফুলাইয়া কাজে হাত দিয়াছে। কিন্ত 
ব্যর্থ হইয়াছে সবাই । ব্যর্থই শুধু হয় নাই, নিজেদের প্রাণও হারাইয়াছে। 
নিজ নিজ গদ্ধতি মত ঝাড় ফু'ক করিয়া গাছে পানি ও চাউল গড়া 
ছিটাইয়া এবং এমনি অনেক প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করিয়া যখন তাহারা 
চেষ্টা চালাইয়াছে, তখনই আপিয়াছে এই মুতি। কেহই বাধা দিতে 
পারে নাই । বসিয়াছে এ তাল গাছের মাথায়। তারপর আবার গ্রাম 
কীপাইয়া চলিয়া গিয়াছে । কিন্ত পরদিন ফ'করের গায়ে কাপুনি দিয়া অপ 
আসিয়াছে । দুই চারদিন ম.ত্যুর সংগে যুদ্ধ করিয়া বিদায় হইয়াছে ফকিরু। 
গ্রামবাসীদের সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন যে যেদিকে পারিল 
গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল । যাহারা পারিল না তাহারাই কেবল অগত্য। 
সাহস সঞ্চ্ করিয়া প্রতিবিধানের জুযোগ খু'জিতে লাগিল । 

অতঃপর একদিনের ঘটনা । সেই অঞ্চলে নাকি জনরব ছড়াইয়া পড়িল যে 
বগুড়া জেলার মহাস্বান নামক স্থানে মোজারে) এক কামেল পীর আগমন 
করিয়াছেন । অসন্তব বলিয়' কোন কাজই তাহার কাছে নাই। পথের ধুলা 
বালি তাহার একমাত্র আহার্য। উলংগ প্রায় সেই দরবেশের পায়ে একদিন 
মাথা রাখিল গ্রামবাসী ॥। দুঃখ বেদনা নিবেদন করার পর পীর বাবা সাহস 
দিয়া জানাইল এক সপ্তাহ পর তিনি গুরমার আসিয়৷ ইহার একটা বিহিত 
করিয়া যাইবেন। 


ভরসাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীরা গ্রামে আসিয়া দেখিল, সেই দীর্ঘদেহী মুখভতি 
মেহেদী রাংগা দাড়ি বিশিষ্ট দরবেশ গ্রামের মসজিদে বসিয়া একটান। 
কির করিতেছেন । সকলেই অবাক । অবাক হইল এই কারণে যে, 
শরদিন যাহারা বগুড়া হইতে বাড়ী আসিয়াছে তাহার! নাকি বগুড়াতেই মেহা" 
স্থানে) তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে । 


যাহা হউক, তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে বদ্ধ ঘধ়ে রাত্রি যাপনের 
ছকুম দিয়া তাহার জহুর জাহিরে তৎপর হইলেন। শন. শন. করিয়। গ্রাম 
পাড়া কাপাইয়া যখন সেই আলোটি আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্তান্ত 
দিনের মত এক গ্রাছে না বসির। মানুষের মৃতি ধারণ করির। দুই গাছে 


য়মার মেলা ৮৩ 


দুই পা রাখিয়া দাড়াইল। তারপর গ্রামবাসীরা শুধু একটি গগনভেদী হুঙ্কার 
মাত্র শুনিয়াছে। তাহার পর সব নীরব। লোকজন হখফ ছাড়িয়া বাচিল 
এই মনে করিয়া যে, এইবার তাহাদের মনের মকমুদ বোধ হয় পূর্ণ হইল । 

পরদিন দেখা গেল, তালগ্রাছের গোড়ায় পড়িয়া আছে একখণ্ড রক্তাজ 
মাংসপিও। তাহা। দেখিয়া মনে হইয়াছে, কোন একটি মানুষকে পাটায় 
পিষিয়া ছানা করা হইয়াছে । কেহ ভাবিল, ইহা সেই পীর সাহেবের দেহ। 
কেহ মনে করিল, দৈতোর ॥ কেহবা, দুয়েরই । 

ইহার পর হইতে গ্রামবাসীদের চোখে কখনও এ আলো আর চোখে পড়ে 
নাই। শন১শন২শব্দ শুনে নাই । কিন্ত পূর্ব পাশের এই মাঠে নিশৃতি রাত্রিতে 
কে নাকি কখনো কখনো কাদিত। কখনও আল্লাহু আল্লাহু করিয়া দিকির 
করিত। প্রথমদিকে অঞ্চপবাসীরা এইখানে শিরনি ও ধর্মসভার মাধ্যমে এই 
বিপদ হইতে মুক্তি চাহিয়াছে। ফল হয় নাই। অতঃপর জনৈক লোক নাকি 
স্বপ্নে দেখে যে, তাহার পৌরের) মৃত্যু তারিখে বৈশাখী পূণিমায় প্রতি বংসর 
এখানে মেলা বসাইতে হইবে। তাহার পর হইতে তাই বসে। এত 
লোক সমাগম কোথাও একটা দেখা যায় না। এত লোক সমাগমের 
আরও একটি কারণ আছে । শোনা যায়, পেটের বেদনার রোগী এই মেলার 
মাটিতে পা রাখিলে ও পায়ের তলায় মাটি লইয়া তাবিজ করিলে পেটের 
বেদন) নাকি সম্পর্ঁ নিমু'ল হইয়। যায়। 


শয়তানের পাড়। 


মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খা উপজেলার অন্তর্গত টেলিবাশাইল ইউ- 
নিয়নের অন্তর্গত ইহা একটি গ্রাম । ইংরেজ রাজত্ব কায়েমের প্রাথমিক অবস্থায় 
তাহাদের শাসনকার্ষের সুবিধার নিমিত্ত যে সমস্ত এলাকায় অনুগত হিন্দু 
জমিদার নির্বাচিত করা হয় ইহাও তক্রপ একটি এলাকা সংলগ্র বা অস্তভূ্ত 
বিশেষ একটি গ্রাম বা স্বান এবং যে স্থানের পূর্বাপর ইতিহাস বহুকাল 
অবধি সকলের জ্ঞানের বাহিরে ছিল। যাহার সত্যাসত্য সম্পর্কে বাস্তব 
ঘটনার সমন্বয় আজিও আমাদের মনে নানা কৌতুহলের স্থটি করে। বিস্ময়ের 
ভাব জাগায়। 

শয়তানের পাড়া, গ্রাম বা স্থানটি আদতে কোন একটি বসতি বিরুল' 
স্থান বিশেষ । ইহার সঙ্গে তৎকালীন সময়কার জন-মানুষের কোন দ্ধপ 
সম্পর্ক সংস্বাপিত হইত না | যাহার প্রয়োজনে, যাহার গুরুত্ব একমাত্র 
তৎকালীন সময়কার প্লাজা, মহারাজা বাদশা জমিদারগণই সবিশেষ অবহিত 
থাকিতেন। 

ব্রিটিশ শাসনের মানচিত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই এলাকাটি এই 
নামেই চিত্রিত হইয়াছে কিংবদস্তীর এক বিশেষ উপাদান হিসাবে বিস্ময়ের 
এক বিশেষ বস্তরূপে । 

আমাদের আলোচ্য শয়তানের পাড়া গ্রামটি একটি ঘটন] সমংদ্ধ গ্রাম। 
এই' গ্রামেক্স নাম হিন্দু রাজাদেত্র আমলে ছিল একরূপ, মোঘল আমলে ছিল 
আর এক রূপ, অতঃপর ইংরেজ আমলে আসিয়া পুনরায় পরিবতিত হইয়া 


বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে । 
হিন্দু রাজাদের আমলে উহা ছিল বিখ্যাত এক শ্মশান ঘাট। যাহার 


চিতা ভল্ম বুকে লইয়া তখনকার বুড়ীগঞ্জার একটি শাখা উহার পাদদেশ 
ধৌত করিয়া সগৌরবে প্রবাহিত হইত। অথচ আজাহার বুকে গড়িয়া 
উঠিয়াছে অসংখ্য পাড়া, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, ইতযাদি। ইহা ব্যতীত এই 
জুমস্ত এলাকাতে ছিল তখন অনেক হিন্দ, সাধু-সন্নাদী, মুনি খধিদেরট 


আয়তঠানের পাড়া ৮ 


আশ্রম। শোনা যায়, অনেক হিন্দু নরপতিদের নশ্বর দেহ এককালে এখানে 
জশাকজমকের সঙ্গে দাহ করিয়া তাহাদের চিতার উপর অনেক মুল্যবান 
অঠ-মন্দির অনেক অর্থব্যয়ে নিমাণ করা হয়। 

মহারাজ ধিক্রমারিত্যের নবরত্ব সভার অনেক সদস্যেরুই মৃতদেহ নাকি 
এখানে এই এলাকাতে দাহ করা হয়। অতঃপর শেষ হিন্দ নরপতি বলাল 
সেনের ম.তদেহও নাকি এখানেই একদিন স্ব-গৌরবে দাহ করা হয়। 
তাহার মংত্যুর অব্যবহিত পরেই শুরু হইতে থাকে এদেশের মাটিতে মুসলিম 
অভিযান । এদেশের গণ-মানুষের ভাগ্যাকাশে নূতন এক সভ্যতা নৃতন এক 
সংস্কৃতি এতিহোর ধ্ব্জী উড়াইয়া এদেশের মাটিতে বুনিয়াদ কায়েম করে 
নুতন এক আদর্শ নূতন এক সভ্যতার । 

এইন্বুপে আসমুদ্রহিমাচল যখন নমগ্র মুসলিম রাজা বাদশাহের করতলগত 
হয়, তখন তাহাদের পৃত শুদ্ধ এতিহ্য সমংদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির তাহজিব 
তমুদ্দনের ধারক এবং বাহক স্মতি বিজড়িত অনেক স্থান, গ্রাম গঞ্জ, হাট-বাজার 
নদী-বন্দর শহরের নামের আমূল পরিবর্তন ক্রিয়া তথায় নিজেদের 
বিজয় বৈশিষ্ট উহাদের নামকরণ করেন। যাহা আজিও সেই বিজয়ের 
স্মৃতিচিহ্ন ধারুণ করিয়া স্ব-মহীমায় বিরাজমান । 


শয়তানের পাড়া গ্রামটি সেইকালের এক কু"কীতির স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া মুসলিম 
শাসকবর্গ উহ্নার এরূপ নামকরণ করেন । বিশেষ করিয়া মোবল বাদশ। সম্রাট 
আলমগীরের আমলেই নাকি এরূপ নামকরণে অভিহিত করা হইয়াছে । 
ধর্মী মতে, এই এলাকায় নানা ধরনের ধর্মবিরোধী কাধকলাপ নংঘটিত হওয়ায় 
তাহার সুবেদারগণ ইহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে এই দেশের 
মাটিতে এক কলংকের চিহ্ুরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে ইসলাম 
ধীর মতে শয়তানের আখড়া বলিয্রা বিবেচনা করা হয্ন । 

মোঘল আমলের চরম উন্নতির যুগে যখন ধন্য গৌড়ামীর অনুশা সনে 
এন্দ, এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্বেও হিন্ফু জনগণ তাহাদের পিতৃ" 
পুরুষদের ধর্মীয় মতামতকেই আশ্রয় করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতেছিলেন। 
'তখন তাহাদের সেই মনোব্ত্তির কার্যকলাপকে ইসলামী ধর্মমতে নাপাক, 
এবং নাগ্ায়েক্র বলির উল্লেধ করেন -স্ন্ত ভারতব,বর মধ্যে বাংলাদেশের 


৮৬ | লোকসাহিতা সংকলন 


এই এলাকায় তখন হিম্ছু জনগণ অত্যধিক পরিমাণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ॥ 
শোনা যায়, তাহারা নাকি তখন এত এলাকায় দেবতাদের বাসস্বান৷ 
বলিয়া বিভিন্ন উপাসনালয় বিভিন্ন দেবালগ্ন তৈরি করিয়া উহার পুজা' 
অচ্ঞগনা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ মূনি খবি-রূপে পরিগণিত 
হইয়াছেন । 

দীন ইসলামের হুকুম আহকাম যখন মর্তেযর আলোক বতিক। জ্বালাইয়া 
বাংলার এই অন্ধ বিশ্বাস এবং নানাবিধ গৌঁড়ামি কুসংস্কারের বিদ্ধ্যাচল 
উলঙ্ঘন করিয়া অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিল, তখন এই সমস্ত 
গোড়া হিন্ফু সম্পন্দায় শ্ব-স্ব মান সন্তান লইয়। ভারতবর্ষের যত্রতত্র ছড়াইয়া 
ছিটাইয়া৷ পড়িতে লাগিল। উহার্দের একদল আসামের বর্তমান কামরূপ 
জিলা এবং অগ্ত আরেক দল ত্রিপুরা র্লাজ্যের দিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
উপায়ে বিভিন্ন মতে এবং পথে সরিয়া যাইয়া তাহারা তাহাদের জাতিগত 
ব্যবসা চালাইয়া যাইতে শুর করে। তথাকার বর্তমান হিন্দু সমাজ সেই 
কালের সেই হিন্দু সম্পদায়েরই ভাবী বংশধর বলিয়া মনে করিলেও করা 
যাইতে পারে ॥ নগণ্য যাহারা ছিল তাহাব্রা তখন তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য 
বিস্তারের সকল উপায় প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ করিয়া লয় ॥ কিন্ত 
তাহাদের সেই জুযোগ সম্পূর্ণরূপে কর্ষোপযোগী করিয়া লইবার পর্বেই 
ঢাকা অঞ্চলে নবাব ও ন্ুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসিতে লাগিল দিল্লীর 
খাস দরবার হইতে । যাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে 
এই সমস্ত হিন্দু জনগণ একে একে ক্রমান্বয়ে সরিয়া যাইতে থাকিল। 
তাহারা আদতে ছিল মুসলমান বিদ্বেষী এবং নানা দেবদেবীর পূজক॥ 
নানা দেবদেবীর পৃজা অর্চনাতেই তাহার। সমধিক সন্তষ্ট লাভ করিত। 

তাহা ছাড়া, এখানে অন্ত আর এক শ্রেণীর সম্প্রদায় বাস কণ্িত। যাহারা? 
মন্দিরস্ব ধ্যান মগ্ন মুনি খষিদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকিত । তাহারা 
এই এলাকায় ছোট ছোট কুটির নিধ্নাণ কর্রিয়। স্ব-পরিধারে বসবাস করিত। 
নিজ স্ত্রী-পুত্র কন্তাদিগকেও পর্যন্ত তাহারা দেবদেবীর মন্দিযস উপাসনালয়েক 
বিভিনন সেবায় নিয়োজিত করিত । সন্ত্রাস্ত হিম্ছু জনগণ চলিয়া যাইবার 
পরে এখানে তাহারা দাস, কৈবর্ত, নমংশুদ্র, ইত্যাদি খেতাবে ভূষিজ 


শরতালের পাড়া ৮ 


হইয়া তৎপরবতীকালে নবাগত মুসলিম জাতির বিজীত প্রজা হিসাবে এখানে' 
বসবাস করিতে থাকে । মন্দির এবং দেবদেবীর উপাসলালয়গুলি তখন' 
শৃন্য পড়িয়া থাকে । আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে উহার চতুর্পাশ্বস্ 
অঙ্গনগুপি। নঙ্গরানা-ভেট আসিবার সমূদয় পথগুলি একে একে বদ্ধ হইবার 
উপক্রম হইয়া যাইতে থাকিল। তখন এমনকি উহা একদিন একেবারে বদ্ধ 
হইয়া গেল এই লোকসভাব্ন অভাব হেতু ॥ 


দেব মন্দির সমূহের উচ্ছিষ্ট ভোগকারী এই সমস্ত নিয্শ্রেণীর হিন্দু 
জনগণও একদিন উপায়স্তর না দেখিয়া গ্রাম্য কৃষকদের মত লাঙল জোয়াল 
কাধে লইয়া মাঠের কাজে নামিয়া পড়ে। যাহার ফলে এই এলাকা 
মনৃষ্য বসোপযোগ্গী বলিয়া আর বিবেচিত হইতে পারিল না। উহা তখন 
শৃন্ত প্রেতাত্মার আবাস ভূমি বলিয়াই পরিগণিত হইতে থাকিল। 


যেখানে দিন দুপূরে কাক ডাকিতে ভয় পাইত, যেখানে জঙ্গলে লুক্কায়িত 
থাকিত বিষধর সর্পরাজ, যেখানে বাতাস বহিয়া লইয়া যাইত নীরব এক 
ম্বতপুরীর নিঃশব্ ইতিহাস। দিনের রৌদে যেখানে ছায়া ফেলিতে কু 
বোধ করিত, যেখানে তরুলতা গুল্মপর্ণের মর্সবর ধ্বনিতে প্রতিধ্বশিত 
হইত প্রতিদিন অআসংখা মানবতার কাতর যন্ত্রণা । অনেকেই অনুমান 
করেন, উহা আর কিছুই নহে, উহা কেবলমাত্র তৎকালীন সময়কার মুসলিম 
কর্তৃক বিজীত হিম্বুদের মৃতদেহ সংস্থানের এক বিশেষ নিদিষ্ট জায়গ। ॥ 
ফলে কেহই উহাতে ভূলিয়াও কোনদিন হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়ামী হয় না। 
ভূতপরস্ব মানুষের মনে বিজয়ী ঘুসলমান নরপতিগণ এইরূপ একটি ধারণার 
জন্ম দিয়াই হয়তো বা তখন তাহারা উক্ত শ্বানে বিদ্রোহী হিন্দু নরপতিদের 
স্বতদেহ অযত্বে ফেলিয়া রাখিয়া বন্ত পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন। মনে হয়, সেই সমস্ত মৃত মানুষের ভাবী বংশধরেরাই আমার 
সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে এই সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন । 


অতঃপর আসিল ইংরেজ জাতি । মুসলিম সম্প্রদায় তাহাদের ধর্মের 
গোড়ামী পরিত্যাগ করিয়া ইছদী নাছারা সম্প্রদায়ের ভাবজগতে নিজ-, 
দিগকে অভ্যস্ত করিয়া! লইতে না পারিয়া তাহাদিগকে কৌশলে এড়াই় 


৮৮ লোকসাহিত্য সংকলন 


চলিতে এবং সুযোগ স্ববিধামত বিদ্রোহ করিতে কুষ্ঠাবোধ করিত না। যাহার 
পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা সেই ইংরেজ জাতির রোষানলে পড়িয়া মর্শ্ব হারাইয়া 


ইংরেজ আনুগত্যে পুষ্ট হিন্দু জাতির গোলামে পরিণত হইল । ইতিহাস 
যাহার সাক্ষ্য বহন করে। 


কালের ক্রম বিবর্তনে আবার এই এলাকা হইল বিদ্রোহী মুসলিম জন 
মানবের মৃতদেহের ভাগাড়ে পন্রিণত। তাহারা সুচতুর ইংরেজ জাতির 
প্ররোচনায় হিন্দু জনগণ কতৃক নিহত হইয়া এখানে বন্য জানোয়ারের আহার্ষ- 
রূপে ব্যবহৃত হইত । 

ইসলামী ধর্মমতে, ভাহাদের ত্বর্গত আত্মা জানাজাবিহীন হওয়াতে 
নাকি তাহাপা শয়তানের আত্ম। প্রাপ্ত হইয়াছেন । গভীর রাত্রে আলেয়ার 
আগুন দেখিয়া দূরবাঁ গ্রামসমুহের অধিবাসীবৃন্দ উহাকেই শয়তান মনে 
করিত। অনেক অজানা অচেনা পথিক রাত্রিকালে এই স্থান বা বর্তমান 
গ্রাম অতিক্রমকালে তাহাদের অনেক রকম কাতরোক্ছি শ্রবণ করিয়া ভয় পাইয়া 
দেৌড়াইয়া যাইয়া নিকটবতী গ্রামের জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় লইয়াছেন। গ্রাম 
বাসীকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমুদয় ঘটনা জানিতে পারিয়া আত্মস্ম 
হইয়াছেন। এবং শয়তানের আডডাখানা বলিয়া কথিত কেহই উহার ধারে 
কাছে অবধি যাইতে সাহসী হইও না। জন সমাগমের এইবপ অপ্রতুলতাহেতু 
এই অঞ্চল তখন প্রায় ঘন বন বাদাড়ে পরিণত হইয়া যায় । 


কালের পরিবর্তনে পরিবেশের পরিবর্তন হয়। বুড়ীগঙ্গার সেই শাখাটি 
খর শ্রোতাবেগে ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইয়৷ তিনটি যুগের কলংক এবং বিজয়ের 
কাহিনী সম্বলিত এই অঞ্চলকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া আছে। পরবর্তীকালে 
কয়েক শ বৎসর যেখানে নদীর উত্তাল তরঙ্গ আোত প্রবাহিত হইয়ী নিঃসীম 
বালুচরের বুনিয়াদ স্থাপন করিয়া নানা ব্ধূপ আশা নিরাশার ছন্দে দোদুল্যমান 
স্থানীয় লোকজনের ভাগাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে নুতন এক 
সম্ভাবনার ক্ষেত খামার; যাহার বক্ষোপন্তথ্ি শোভা পাইতেছে আজিকার 
এই গ্রাম শয়তানের পাড়া। 


খুনি পাড়ার কিংবদত্তী 


গ্লামটির নাম খুনিপাড়া। যেখানে জনৈক তরফরাম নামক দুদ্ধর্য ডাকাত 
সর্দার তাহার নিভাক সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া ছদ্মবেশে বাস করিত । এবং যাহার 
অশচ পাইয়। তৎকালীন মোগল শাসন কতৃপক্ষ দক্ষিণে এবং উত্তরে অবস্থিত 
আড়াই মাইল অন্তর মন্তর দুইটি শক্তিশালী জলঘণাটি স্থাপন ধরেন। উহার 
একটি স্থানের নাশ দুবাড়িয়া। যাহা উল্লিখিত খুনিপাড়া গ্রামটিকে মাঝখানে 
ক্লাখিয়া অতীত দিনের এইবূপ এক জবণ্য কার্ষক্রমের ইতিব্বত্ত তুলিয়। ধিয়াছে 
উহার নামকরণেব সহিত। তরফরাম ছিল একজন বিখ্যাত খুনী সন্দার। 
তাহার নেতৃত্বাধীনে আডাই শত ডাকাত ছিল। আবার এই ডাকাতদের 
আঁধকাংশই ছিল বিন্রোহী বাঙ্গালী জনতার মুখপাত্র বিশেষ । এবং এখানে 
ছিল বিশেষ একটি ঘাটি । যাহার সন্ধান পাইয়া মোঘল প্রশাসনিক বিভাগ 
দুইট। ঘটি পান্টাপাল্টিগাবে উল্লেখিত গ্রামের দূই পার্থ প্বাপন করতঃ ঘেরাও- 
এর মধ্যে ফেলিয়া কঙোর হৃন্তে তাহাদিগকে দমন করার বাবস্থা করেন। 


সাবধনী তরফরাম সাবধানে টের পাইয়া তখন সাঙ্গপাজ্গসহ এস্বান 
পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে । শোনা 
যায় তরফরাম ভাওয়াল গড়ের গহীন অরণ্যের ভিতরে চলিয়া যায়। 

বর্তমানের ডাকাতিয়া গ্রামটি নাকি তাহারই নামকরণে ডাকাতিয়া 
নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা এই অঞ্চলে আসিয়া মোঘল জলঘাটি 
গুলি উৎখাত করার যড়যন্ত্রে লিগ হইয়া পড়ে। মোগল প্রশাসনিক বিভাগ 
পরে উহা জানিতে পারিয়া করেক সহস্র সুশিক্ষিত সৈম্ত তথায় নিয়ে!গ করেন। 
দুঃখের বিষয় রাত্রিতে মশার কামড়ে টিকিতে না পারিয়া তরফরাম খুনীকে 
গ্রেপ্তার করার সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থলে 
ফিরিয়া আসে । শোনা যায়, পাণ্টা ব্যবস্থা গ্রহণস্বব্ধপ তরফরাম খুনী সেই 
ভাওয়াল গড়ের বিজন অনুণ্যের মধ্যে হইতেই সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের 
€তবারিয়া দু'বাড়িয়া মোগল ঘাটিতে আক্রমণ পরিচালনা করে। তরফরাম 


৯১০ লোকসাহিতায সংকলন 


খুনী ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ ভেবাড়িয়৷ দুর্গের মধ্যে বলে কৌশলে প্রবেশ 
করিয়া তথাকার সদর্ারকে নিমমিভাবে নিহত করে । এবং একখানা চিরকুট 
লিখিয়া ব্রাখিম্না আমে । যাহাতে লেখা ছিল, এরপরে দুবাড়িয়াতে দেখা 
হইবে । ভধিষ্যতে সত্য হইল তাহাই । দলপতি নিহত হওয়াতে তৎকালীন 
সময়কার মোঘল সেনাবাহিনীর মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়। হন্যে হইয়া সকলেই এই ডাকাত দলের অনুসন্ধানে বহির্গত 
হুর । তন্রফরাম খুনীর নিকট তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেও কিনা 
তখন হইতে উহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্লে উঠিয়। পড়িয়া লাগিল । 


ছল্লবেশ ধারণ করিয়া দলের লোকের সাহায্য লইয়া সে পুনরায় খুন 
লিপ্সায় মাতিয়া উঠে । তাহার এবং তাহার দলের বিরুদ্ধে লেলাইয়। দেওয়া 
মোঘল সৈম্তদেরকে রীতিগত শায়েস্তা করিবার মানসে সে নিজে এবং দলের 
বাছাই কর] নেতৃস্বানীয় জন; কয় দস্যু সমভিব্যহান্রে তাহারাও মোঘল 
সৈম্তদিগকে হত্যা করিবার জন্তু উঠিয়া পড়িয়া! লাগিল । এইভাবে পর পর 
সাতদিন সাতটি খুনের লাশ গুম করিয়া ফেলিয়া তরফরাম খুনী তখন- 
কার দিনে অসামান্য খ্যাতি অজণ্ন করে । অতঃপর সাতদিনের মধেোই 
দুবাড়িয়৷ বা ধুবড়িয়া ঘাটির মোগল দলপতিকে কঠোর প্রহরার মধ্যে দিয়া 
প্রবেশ কবরয়া তাহাকেও এক সময় নিঃশেষ করিয়া ফেলে । খবর যাইয়া 
পৌছিল তখন বাংলার সিপাহসালার ঈশা খশর দরবারে । খবর পৌৌছিল 
দিলীর শাহী দরবারে । ক্রুদ্ধ আকবর বাদশ'হ্‌ তাহার প্রধান সেনাপতিকে 
এতদঞ্চলের দুস্কৃতি পরায়ণ বাঙ্গালীপ্দিগকে কঠোর হস্তে দমনকল্পে পাঠাই- 
লেন। দে সংবাদও ঈশ।-খ পূবাহ্কেই অবগত হইলেন। এবং আকবর 
বাদশার ঠসন্তদলের মুকাধেলার উদ্দেশ্যে বাংলার সমন্ত দু্ধর্য ডাকাত দ্য 
দের ভাওয়ালের গহীন অরণ্যের মধ্যে একত্র হওয়ার জন্ত আহবান জানাইলেন । 


সকলে একত্র হইয়া ভাকাতিয়। গ্রামে সিদ্ধাস্ত লওয়া হইল, সম্মুখ যুদ্ধে 
আকবর বাদশার সুশিক্ষিত সৈন্ের মুকাবেলা ধরা আমাদের প্রতোকেক 


পক্ষেই অসম্ভব বিধায় অনেক দিন হইলেও আমর! তাহাদের অগ্রগমনে বাধা 
প্রদান কন্সিব না। ছন্মবেশ ধারণ করিয়া অতি সম্তর্পণে মোঘল শিবির 
সমূহে প্রবেশ কন্তিরা উহার এক একজন দলপতিকে হত্যা করিব। তাহার 


খুনি পাড়ার কিংবদন্তী ৯১. 


নিহত হইলেই দলের সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়। পলায়ন করিতে শুরু করিবে ॥ 


বাজালী জাতির কাছে তখন মোঘল বাদশার পরাজয় চিক্সুদিনের জন্তু ইন্তি- 
হাসের পাতায় ম্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 


যাহা হউক । গুপ্ত হত্যার কলা-কৌশল শিক্ষা দিবার দায়িত্ব তরফকাম 
থুনীর উপরই ন্তস্ত করা হইল। এদিকে এই খুনীর নাম-ড।ক প্রতি ঘরে 


ঘরে প্রতি জনের মুখে হর-হামেশা উচ্চারিত হইতে থাকিল ॥। সকলেই তখন 
উহাকে তরফর়ামের খুনী পাড়া নামে অভিহিত করিত। 


মানসিংহেব্র পরাজয়ের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। তাই সে প্রসঙ্গ 
এখানে ক্ষান্ত রাখা হইল । মোঘল সেনাপতির এইকপ আকস্মিক পরাজয় 
বরণ করাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় অবস্থিত সমস্ত সেনানায়কদের মধ্যে 
নিদারুণ হতাশার ভাব দেখা দিল । তাই তাহারা যে যেখানে ছিল, সেখান 
হইতেই নানা অজুহাতে এদেশ পরিত্যাগ করার মানসে ছুটি ছাটা লইয়া 


কেহবা পলাইয়া আবার কেহবা দল ত্যাগ কর্রিয়া বাংলাদেশ হইতে বিদায় 
লইতে শুর করিল । 


মোঘল সেনানায়কেরা বুঝিতে পারিল, এদেশ হইতে অচিরেই তাহাদের 


চলিয়া যাইতে হইবে । যাহার সুদূর প্রসারী ফল'ফল পন্মরতীকালের 
শাসনাগলেই দেখা ষাইতে থাকিল । 


খুনী তরফরাম আরও বেপরওয়া হইয়া উঠিল। সকলেই বলিত 
তাহাকে খুনের নেশায় পাইয়াছে। কারণ, এই এলাকায় ছিল তখন নিবিড় 
ঘন বন। সে উহাতে পলাইযা থাকিয়! নিরীহ পথচাবীদিগকেও পর্যযস্ত 
মোঘলদের চাই হিসাবে হত্যা করিয়া পরম প্রিতৃপ্তি লাভ করিত । জনমন 
সন্ত্রশ্থ হইয়। উঠিল । এখন তাহারা কাহার নিকট উহার প্রতিবাদ জানাইবে, 
তাই উপায়স্তর না দেখিয়। তরফরামকেই লোকচক্ষুর আড়াল করিয়া ফেলি- 
বার জন্ত বদ্ধপরিকর হইল | ইহাতে স্থানীয় মুসলমান ওও'-পাণ্ডান্াই 
উদোগ গ্রহণ করে। তাহারা গোপনে কোন এক হত্যাকাণ্ডের পথ অনুসদ্ধানেক 
উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া শাণিত দায়ের একটি মাত্র কোপের 
আঘাতেই তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে 


গ্রামের লোকেরা আপাততঃ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারার একট। সুযোগ পুনধাক 
লাভ করিল। 


গোয়ালন্দেত্র কিংবদত্তী 


এদেশের মাটিতে যুগে যুগে কত রাজা, মহারাজা, জমিদার? সমাট, 
বাহাদুর তশরিফ আনিয়া এই দেশকে ইতিহাসের পাতায় স্বনাম ধন্য করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন যাহায় কোন সীমা নাই । 

তাহাদের আগমনকে কেন্দ্র করিয় গড়িয়া উঠিয়াছে নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, 
শহর-নুবা, ইত্যাদি পরিঞফ্কার হইয়াছিল গহীন জঙ্গল, গড়িয়৷ উঠিয়াছিল 
লোহার সেতু, তৈয়ার হইয়াছিল বীধ, বসিয়াছিল হাট-বাজার, খনন করাইয়া- 
ছিল, খাল-পুকুর, প্রচলন করা হইয়াছিল অনেক নতুন বিধি ব্যবস্থায়, 
পরিবতিত হইয়াছিল পুরাতন বিধি বিধান সংস্কার হইয়াছিল অঙ্ক 
বিশ্বাসের । 

এদেশের মাটিতে আক্িও তাহাদের পদধূলি লোকালয়, হাট-বাজার, শহার- 
নগর-বন্দরবূপে কথা কয়, কথ! কয় অগণিত মানুষের কের সোচ্চার 
ধ্বনিতে প্রতিধবনিত হইয়া। যাহী কোনদিনও মুছিবার নয়, বরং ধ্বংসের 
আগের মুহুর্ত পর্যন্ত বশচিয়া থাকিবে বলিয়া নিদিধায় বলা যাইতে পারে। 

তাহাদের কেহবা কখনও শিকার করিবার ছলে আসিয়া খেয়াল খুশী মত 
কোথাও বায়ার করিয়া গিয়াছেন ডাক-বাংল। কিংবা কোন পাশ্ছশালা | 
কোথাও বা খনন করিয়া গিয়াছেন পুকুর । স্বাপন করিয়া গিয়াছেন স্কুল মক্তব- 
মাদ্রাসা । কে5বা ভ্রমণের ছলে আসিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন 
মনোরম পৃপ্পোষ্ঠান, কেহবা, মঠ-মন্দির, কেহবা।, গীর্জা, মসজিদ । কেহবা, 
হাট-বাজার, কেহ ব। নগর-শহর ইত্যাদি । এই সবের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 
সেই সমন্ত স্বানের নামের সহিত নিজের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার 
জন্য উহার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। যেন ভাবী বংশধরের] যাহার 
উৎস আবিফারে উদ্বদ্ধ হইয়া আগামী দিনের ইতিহাসে তাহাদের নাম 
লিখিয়। লইতে পারে তাহার এক বিপুল আয়োজন রাখিয্না গিয়াছেন, 
'তাহাদের সামনে -সরল, সঠিক এৰং পাকাপোক্ত এক সত্য সুন্দর আদর্শ 
হসাবে। 


গোয়ালন্দের কিংবদন্তী ৯৩, 


এইরূপ এক একটি স্বান বা নামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমর 
সত্যই দেখিতে পাই যে, উহার পিছনে এক রহস্যময় ঘটনার যাদুজাল 
বোনা রহিয়াছে । যাহার সুর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইলে আমরা 
আরও দেখিতে পাইব, উহা কোন রাজা বাদশা বা জমিদার অবাদারের 
নেহায়েত কোন কার্ধ ক্রমকেই কেন্দ্র করিয়া এই সমন্ত শহর বন্দর গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

ভাবী বংশধর হিসাবে আমরা কেবল উহার নামকরুণকেই বহিঃদৃষ্টির' 
বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিতেই তৃপ্তি বোধ করি। কখনও জানিতে চাই না 
উহার মূল উৎস কোথায় বা কিরপ। আজিকে সেই দিন আসিয়াছে। 
আজিকে সেই সময় আমসিয়াছে। স্ময় আসিয়াছে সেই সমস্ত বিষয়বস্তুর 
উৎস আবিক্ষার করিয়া, উহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, নিজেদেব্র জীবন 
তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিধি-বিধানের সহিত উহার কিছুটা রঙ লাগানোর 
এবং যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আমাদের সুখী সুন্দর জীবন যাপনের 
মূল চাবিকাঠি । 

আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার চাইতে শরম পাওয়ার আর কিছু 
আছে কিনা উহা আমার জানা নাই। স্বাধীন জাতি হিসাবে গবৰবোধ 
করিতে হইলে আজ আমাদের পক্ষে এই সমস্ত স্বানের নাম শহর-বন্দরের 
বুনিয়াদ স্তাপনের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। 
যে ইতিহাসকে সম্ঘল করিয়া এককালে বাঙ্গালী জাতি তাহার জাতীয়তা - 
বাদের দু শ্লোগান তুলিয়া এমনকি শাহানশাহ আকবর বাদশার সিংহাসন 
পর্ধ)স্ত কাপাইয়া তুলিয়াছিল। জাতি হিসাবে আমরা আজিকে কিসের 
বড়াই করিতে সাহসী হইব-কফি আছে আমাদের তেমন বড়াই করিবার 
মত সম্থলটুক। 

সুক্ষ চেতনাসম্পন মানুষের দরকার ॥ যথেষ্ট পরিণামদশা এবং বিবেকবান 
মানুষের নেহায়েত প্রয়োজন আজ। যাহারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া 
দিতে সমর্থ হইবেন বাঞালীত্বের আসল সত্ব! কোথায়? 

আমরা আজ যাহার আলোচন! করিব, যাহার অতীত ইতিহাস 
ঘশটিলে দেখিতে পাইব উল্লিখিত বিষয়ের কোন না কোন একটা ঘটনা 


২৯৪ লোকসাহিতা সংকলন 


'উহার পশ্চাৎদেশ 'অলংকৃত করিয়া রহিয়াছে । আল্ম যে ঘটনা কিংবদস্তীতে 
রূপ লাভ করিয়া তখন হইতেই অদ্যাবধি লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসি- 
'তেছে। যাহা শ্রবণে আমরা সত্যি কত সুখ এবং গৌরব বোধ করি । 

এরূপ গৌরব বোধ করার পিছনে কোনই বাহাদুরী নাই । যদি না আমর 
উহা। হইতে সমুচিত শিক্ষা লাভ করি। স্বান-কাল-পাত্র বিশেষে উহার অপরি- 
সীম গুরুত্ব ঘ্ুহিয়াছে এতং যে গুরুত্বকে কাজে লাগাইয়া আমরা আমাদের 
ভবিষ্যৎ সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের বিধি বাবস্থা নির্ধারণে প্রয়াস 
পাইতে পারি। 

এদেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজেদিগকে পরিচয় 
করিতে হইলে, বিশ্বের দরবারে নিজ দেশের সাহিতা সংস্কৃতি এবং ভাস্বর 
পুরাকীত্তির নীতিমালা লিপিবদ্দাকারে তুলিয়া ধরিতে হইলে সমুদয় ঘটন। 
জানিয়া শুনিয়া উহার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়৷ পরে উহার সার্থক- 
তা বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিয়া লইবার উদ্চোগ গ্রহণ করিতে হইবে। 
তাহা হইলে, অবশ্য নিজেদিগকে স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত কর্রিতে 
আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। 

আজ আমরা যাহাকে ছোট একট। স্থান বা ঘটনা বা বিষয় বলিয়া 
'উল্লেখ করিতেছি অথব। অনুমান করিতেছি উহ্হাই হয়তো বা এককালে গোট। 
বাঙ্গালী জাতির পক্ষে পরম গৌরবের বস্তব ছিল। যাহার নামের সহিত, 
যাহার কাজের সহিত পরিচিত হইতে সকলেই আগ্রান্িত থাকিত। 

তাই সেইরূপ, সেকালের গড়া কোন দালান -ইমারতের প্রস্তর খণ্ড হাতে 
লইয়া গভীর অনুভূতির সঙ্গে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আগেকার 
দ্রিনে যে বাঙ্গালী মানুষট উহা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর জন্ত 
সে উহা হইতে কিন্ধপ শিক্ষালাভ করিয়াছে? যোগ বিয়োগ করিলে দেখা 
যাইবে, কিছুই না। শির্ষা লাভের মধ্যে এইটুকু শিক্ষালাভ হইয়াছে মাত্র 
আভিজাত্য প্রকাশ কন্তিয়া কথা বল। আর পথ চলা । কার্যযতঃ কোন শিক্ষাই 
সেৰাঙ্গালী আহরণ কণিতে পারে নাই । এই একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ 
করিয়াই আমি পাঠকের খেদমতে তুলিয়। ধরিবার প্রয়াস পাইলাম । অতীতের 
বাঙ্গালী জাতিন্ন সুষ্ঠ কর্মময় জীবন ধারার বিচিত্র বিস্তাসবলী । 
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রাজা-বাদশা, জমিদার-স্বাদার কোথাও কোন উদ্দেশ্যে গমনা-গমন 
করিলে তাহাদের সন্বদ্ধনার উদ্দেশ্যে স্বানীয় কর্মচারীদের সহযোগিতায় 
গ্রামা জনসাধারণ ঘটা করিয়া যে সমস্ত নির্ভেজাল সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিত, 
যে সমস্ত উপটৌকনারদি পেশ করিত, যাহা পরবর্তী কোন র্লাজা-বাদশাগণ 
চোখেও দেখিতে পান না। 

তাহাদের আগমনের অদূর প্রসারী ফলাফল আরজ আমরা কেবল এ 
সমস্ত স্থান, নগর-বন্দর-শহর, হাট-বাজার, ইত্যার্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে 
দেখিতে পাই ॥। অথচ দেখাইবার জন্য প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করিনা যে 
কেন, কি উদ্দেশ্যে, তাহার! এতদ্‌ এলাকায় আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন । 
দেখিতে পাই শুধু তাহাদের আগমন উপলক্ষকে কেন্র করিয়া যাহা। গড়িয়া 
'উঠিয়াছে তাহাই । 

আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব । চেতনা শক্তির আশু লোপ প্রাণ্তিই যে 
উহার মূলতঃ কারণ আমরা উহা খীকার করি না। যতদিন নিজেদিগকে আমন 
অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এই জাতীয় জীবনে সেই 
গ্ীনতা দূর করিতে হইলে পূর্বাপর সম্পর্ক বজায় ব্লাখিয়৷ দৃঢ় পদক্ষেপের 
সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে । যাহার ফলে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে 
উহার প্রতিটি কাধ ক্রমকে সু দু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সক্ষম 
হইব। 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। বাংলার সুবেদার তৈরী করিলেন তৎ- 
কালীন সময়কার স্ুরম্য নগরী এই ঢাকা, যাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া 
বহিয়া চলিয়াছে বুড়ীগঞ্জা নর্দী। যাহার তিনর্দিকে পরিবেষ্টিত সবুজ বন- 
প্লাজির শ্যামল ছায়া বাংলার শ্যামল অঙ্গে যেন রূপোর হার উহার শোভা 
বধধন করিতেছে । যাহার ন্্ন্দর অথচ নিখুত প্রতিচ্ছবি বুড়ীগঙ্গার স্বচ্ছ 
পানির ঢেউ এর শিখরে খান খান করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। 
অসংখ্য জল কুমুদ যেন উহাকে ধরিবার আগ্রহে হাসিমুখে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
ঢেউ এর দোলায় দোদুলামান বাছলতিকা যেন উহাদের আগলাইয়। রাখিতে 
শপারিতেছে না। পিক-পাপিয়া মাঝে মধ্যে জল দামে নাচিয়। উঠিয়া কোথাও বা 
ডুব দিয়া যেন উহার আসল রহস্য উদঘাটনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। 


৯৬ লোকসাহিত্য সংকলন 
প্রভাতে প্রাকৃতিক শোভা উহার আরও বর্ণনা তীত অুন্দর এবং আভিজাতাময় 
অজন্র ফুলের সৌরভে এই ঢাকা নগরীর সুন্দর জীবন আরও জুন্দর 
ইয়াছে। পাখীদের কুজনে ফুলের সৌরভে দিক-দিগন্ত মুখরিত । প্রাতঃ- 
কালের নিপ্ধ আলো বাতাস তৎকালীন সময়কার রাজ! বাদশাহদের 
ল্ন্দ্র নিল জীবনের এক মহান প্রতিচ্ছবি লইয়া গণ্ুী উঠিয়াছে। এই 
স্-বিশাল ঢাকা নগব্ী। সুবেদার ইসলাম খার আনন্দ আর দেখেকে? 
খুশীর অতিশয্যে অধীর হইয়। তিনি দিল্লীর সমাট বাদশা জাহাজীরকে 
জানাইলেন এক বিশেষ আমন্্ণ। আমন্ত্রণ গৃহীত হইল। তিনি সম্রাজ্ঞী 
নুরজাহান সমভিব্যাহারে সুদূর ধাংলাদেশের মত এক ঘন-বন, নদ-নদী বহুল 
এলাকায় নব শিমিত এই শহরে তশরিফ আনিবেন। বিদুযুং বেগে এ সংবাদ 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাটের আগমনের একমাস পূর্ব হইতেই 
ঢাকা হইতে আরন্ত করিয়। গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি যে সামান্ত যোগাযোগের 
রাস্তা ছিল উহা! পূনঃ সংস্কারের ব্যবস্বা করা হইল। হাজার হাজার, 
বাঙ্গালী শ্রমিক কুলি তখন দিন-বাত্রি শ্রম দিয়া উচু নীচু স্থানসমূহ কাটিয়া 
চিরিয়া ভরাট করিয়া অসংখ্য বন-বাদাড় পরিস্কাব্র পরিচ্ছন্ন করিয়া এক বিরাট 
রাস্তা তৈরী কবারু ব্যবস্থা করিল। যেরাস্তাটির বক্ষোপরি আজ আমরা 
মটর বাস পরিচালনা করিয়া মিরপুর-সাভাব্র-নয়ার হাট হইয়া শিবালয় 
আরিচা পর্যযস্ত পৌছাই। উহার আদি বুনিয়াদ তখনকার দিনে এই 
সম্রাটের আগমন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়াই তৈরি হইয়াছিল । এই সময় যমুনা 
নদী আরও অধিকতর বিস্তৃত ছিল । যাহার পশ্চিম পার্খে ছল ঘন হিন্দু বসতি 
এবং যাহাদের অধিকাংশ লোকই ছিল হিন্দু ঘোষ সন্প্রদায়ের । যাহাদের হাতের 
তৈরী বিশ্দ্ধ মিষ্টান্ন ঠিলীর শাহী দরবার পধ্যস্ত সসন্মানে গৃহীত হইত । 
দিল্লীর রাজ দরবারে এই ঘোষদের ব1 গোয়ালাদের ছিল বেশ একটা স্রনাম। 


কারণ, তাহারা খাটি বাঙ্গালী হিসাবে বাংলার এতিহ্য মণ্ডিত খাটি জিনিষ 
তৈরি করিয়া তথায় প্রেরণ করিত । 


সেই ঘোষ বা গোয়ালারাও প্যণস্ত জানিতে পারিল যে, সমাট জাহালীর 
ঢাক! নগরী দেখিবার উদ্দেশ্য আগমন করিতেছেন । তখন তাহাদের খুশী 
দেখে কে! জীবনের সমস্তটুকু শ্রম দিয়া তাহারা মুল্যযান মিষ্টি সামগ্রী প্রস্তত 
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করিতে শুর করিল । দিলীর শাহী দরবার হইতে তাহাদের জন্য শুধু বাহযাই 
আসিত। কিন্ত এখন আসিতেছে খোদ বাহবা দেওয়ার মালিক। তাই 
তাহাদের খের সীমা নাই ॥। তখন এই এলাকার নাম ছিল গোয়াল- 
পাড়া । তাই এই গোয়ালপাড়া হইতে সম্রাট, শেরশাহ কতক নিমিত 
গ্রা্ড ট্রাক রোড অবধি নাকি হালাইখান। সাজানোন্র আন্জাম তাহারা 
করিল। বিভিন্ন রঙ্গের চিত্রে চিত্রিত বিভিন্ন মিটি দ্ুব্যের ভাগার খুলিয়া 
বসিল গোয়ালা সম্প্রদায় । তাহাদের উদ্দেশ্য, সম্রাট যেন বুঝিতে পারে, 
এ দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয় এমন মিষ্টি মধুর অথচ বিচিত্র বর্ণের এবং 
বিচিত্র রঙ্গের শিল্প স্বভাবসম্পন । 

এদেশে তখন অভাব কাহাকে বলে, লোকে তাহা জানিত না । সুখের 
দিনে সুখের এই সঃবাদটি ঘে বাঙ্গালী জীবনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগা- 
ইয়াছিল তাহা বলা বাছল্য। আর যে স্থখবরটি বাজলার মানুষ সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিল তখনকার দিনে, যাহা ভাবিলে আজিকার দিনে বিশ্বাস করা৷ 
মুশকিল হইয়া পড়িবে 

যমুনা নদীর পশ্চিম কাছাড় হইতে শুরু করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অবধি 
নতুন করিয়। এক সড়ক তৈরি করা হইল ॥ ষে সড়কটি আজ আবাদী জমিনে 
পরিণত হইয়৷ গিয়াছে । যাহার বক্ষোপরি গড়িয়৷ উঠিয়াছে অনেক বসতি, 
গ্লাম, হাট-বাজার । যাহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ছোট ছোট 
নদী-নালা-খাল-বিল। ব্রিটিশ সরকার কয়েকবার উহা পুনঃ সংস্কারের পরি- 
কল্পনা লইয়াও তাহা? বাস্তবায়িত করিতে পারেন নাই । 

যাহা হউক, সম্রাটের আগমনের দিনটি ক্রমাগত আগাইযর়া আমিতে 
থাকিল। আর গোম্নালাদের আনন্দের সীমা বাড়িয়া গেল । 

দেখিতে দেখিতে সেই শুভ দিনটি আসিয়া হাজির হইল । হাজির হইল 
বাংলার জন্ত বিরাট এক শুভাশীষ দিল্লীর সম্রাটের । হাজার হাজার পাইক 
পেয়াদা, বব্রকন্দাজ-__লাঠিয়াল সর্দারের সকাল হইতে লাইনের দূই পার্খে 
সারিবদ্ধাবস্থায় দণ্ডায়মান হইল ।॥ ঢাকা শিবালয় অবধি লাইনের দুই পারে 
দিয়া বাঙ্গালী সৈনিকেরা সম্রাটকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র 
শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল । সেদিন তাহারা তাহাদের শ্ব-্ 

টার 


৯৮ লোকসাছিতা সংকলন 


বান লইয়া এমনিভাবে দড়াইয়াছিল যে; পাহাড় ভাজিয়া তাহাদের মাথার 
উপর পড়িলেও তাহার। চুল পর্য)স্ত নড়িত চড়িত না তাহাদের স্থান হইতে । 
সুবেদার ইসলাম খী ঘোড়া ছুটাইয়া সবদা তাহাদের স্বান লক্ষ্য কগিয়া 
যাইতেছিলেন । নদী পারাপারের জন্ত তখন এক হাজার একশত একটি বাইচের 
খেল্লা নৌকা লম্বালঞ্িভাবে এমন করিয়া বাধা হইয়াছিল যে উহার উপরিভাগে 
বাশের মাচান, তাহান্স উপরিভাগে তালাই, তাহার উপরিভাগে এক হাত 
পুর করিয়া মাটি, তাহার উপরিভাগে পাট নিমিত ছালা অতঃপর মাদুর এবং 
সর্বোপরি বাঙালী কুটিরজাত শিল্পাপ্কিত ফরাস যে যাহার উপর দিয়া 
সম্রাটের হস্তীযুগল আরামের সহিত পদচারণ। করিক্সা ঢাকার দিকে অতি 
অনায়াসেই অগ্রসর হইতে পারিত। 

গোয়ালপাড়া হইতে গ্রযাও ট্রাক রোড অবধি এ একই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়াছিল ॥ পথের দুই পার্খে বাঙ্গালী সৈনিকেরা বীরোচিতভাবে অস্ত্রে 
সজ্জিত হইয়। দণ্ডায়মান রহিল । নকীবেরা নেপথ্য হইতে হ"াকিতে লাগিল । 
বন্দীরা বন্দন। গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈকাল তিন ঘটিকার সময় 
সম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সম্রাট জাহালীর অসংখ্য সৈম্ত-সামস্ত পরিবেষ্টিত হইয়া 
গোয়ালাদের বসতি এলাকার নিকটে আসিয়া পৌছিল। 

সাদর সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য ইসলাম খা পুৰ হইতেই গ্রাও ট্রাংক রোভ 
পর্যস্ত আগ্রাইয়াছিলেন দিনের প্বাহেই। তিনি সগ্রাটকে অশ্ব পৃষ্ঠে চড়িয়া পথ 
€দখাইয়া আগাইয়া লইয়৷ চলিলেন । 


গোয়ালপাড়া অবধি পৌছিলেই গোয়ালন্দের সমন্বর্ধনার সেকি মহোৎসব 
শুরু হইয়া গেলো যে, যাহা অবলোকন করিয়া সম্রাজ্ঞী নুরজাহান সম্রাটকে 
জিজ্ঞাস] করিলেন, উহার অমন করিতেছে কেন? সম্রাট তাহার প্রতি 
জবাবে বলিয়াছিলেন, হরওয়াসত খোশ, আমদেদ জারী কিয়া। সুবেদার 
ইসলাম খা বলিলেন, আপনাদের শুভাগমন উপলক্ষে তাহাদের এন্ধপ আনন্ল 
গীতি উৎসব শুরু হইয়াছে । তিনি জানিতে চাহিলেন, উহার কারা? সুবেদার 
প্রতি জওয়াবে যখন বলিলেন, উহারা গোয়'ল। বা ঘোষ, যাহারা দুগ্ধ হইতে ঘি, 
মাখন, ইত্যাদি মিষ্টাপ্ল তৈরি করিয়া থাকেন। যাহাদের হাতের মিষ্টির যশ- 
€গীরব দিল্লীর শাহী মহলে পর্য্যন্ত যাইয়। কীতিত হইয়াছে । তাই আপনাদের 


গোয়ালন্দের কিংবদন্তী ৯১১৯ 


শুভ পদার্পণে এবধপ আনন্দগীতি করিতে করিতে বিভিন্ন মিষ্টির ব্যাখ্যা 
করিতেছে । তখন সম্রাট বলিলেন, উহা তবে সেই গোয়ালন্দের আনন্দ? 
সুবেদার বলিলেন, জী ইযা। তাহাদের বেষ্টনী ভেদ করিয়া যখন সম্রাট 
তৎকালীন সময়কার যমুনা নদীর পাড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন দেখিলেন, 
উহার মধ্যস্থিত পানির ঘৃণিপাক এবং উজান ভাটির এক অপূর্ব সমাবেশ । 
উহ! অবলোকন করিয়া সম্রাট বলিলেন, স্মবেদার, এদেশের মানুষ নিশ্চয়ই 
এমনি অবস্থার লোক । যাহাদের মগজে সর্বদা এরূপ বিবেকের প্যাচ বর্তমান ॥ 
ঘাও, আর যাওয়া হইবেনা আমার । এদেশের জাহাঙ্গীর নগন্্র বা তোমার 
তৈরি ঢাকা দেখিতে যাওয়া সম্ভব হইবে না। সম্ভব হইবে না এদেশের মানুষের 
মন জয় করা। এদেশের মানুষ এরূপ প্যাচ বিশিষ্ট মনের অধিকারী, তাই 
আমার যাত্রা এখানেই স্বগিত । হস্তী চালক সৈনসামস্তগণকে তিনি প্রত্যাবর্তনের 
নিদেশ দিলেন পুনরায় দিলীর দিকে । 

পার্বচধ, অনুচর, সভাসদ, পরিষদ ইত্যার্দি অমাত্যবর্গ তখন তাহার 
সহিত দিলী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু কর্িলেন। কিছুক্ষণের জন্ত 
তিনি দাড়াইয়৷ গোয়ালাদের আমোদ উপভোগ করিলেন এবং উহার সহিত 
উপভোগ করিলেন শ্যামল শ্রী সম্পন্ন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ 
দ্ধপ-রস। ন্বিপ্ধ আলে। বাতাস, স্বতঃম্ক,ত আনন্দের উৎসব । 

গোয়ালই আনন্দ যাহার প্রকৃত অর্থ দাড়ায় গোয়লদের আনন্দ । আুবেদার 
ইসলাম খাকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের নিদেশ দিয়া সম্রাট কেবল মুখে উচ্চারণ 
করিলেন, “'জিতে রহো। গোয়াল-ই-আনন্দ।” তাহার হস্তীযুগল ও দিলী হইতে 
আগত সমস্ত সৈম্ত-সামস্ত এবং আমতাবর্গ ফিরিয়া চলিল । 

সেই হইতে উহার নামকরণ হয় গোয়াল আনন্দ বা গোয়ালন্দ। পরব 
কালে ব্রিটিশ শাসনামলের মানচিত্রে উহাকে গোয়ালন্দ হিসাবেই ধরিয়া 
লইয়া চিত্রিত কর! হইয়াছে । সুবেদার ইসলাম খশ ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র 
ব্যাগ্র জনতা বিফল মনোরথ হইয়। যমুনার পূর্ব তীর হইতে ঢাকা ভিমুখে ফিরিয়া 
ডলিলেন। ঘট৷ করিয়া যে সমস্ত আয়ে! জন কর। হইয়াছিল তাহার বরাদ্দ বাবদ 
তখনকার দিনেই নাকি ৭ কোটি টাকা খরচ কর হইয়াছিল । 


সিলেট 


ধ্সলেউ জেল থেকে এই একটি মাত্র কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন 
বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী 
গোলাম আকবর সাহিতাযভুষণ ॥ তার ঠিকানা 
গ্রামঃ দুর্গাপুর, ডাকঘর  স্বঙ্দাবনপুর, 
জেল ৪ সিলেট । 


উসমান দিঘী 


দিল্লীর সম্রাট জাহাংগীর (জাংগীর বাদশ। ) শাহের আমলে বাংলার 
পাঠানবীর খাজা উসমান খা] লোহানী বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণ? 


করিয় ছিলেন । খাজ্। উসমানকে দমন করিবার জন্ত সআ্বাদদার ইসলাম খ। 
€ দ্বিতীয় বার ) বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়া বাংলায় আসেন । 


খাজা উসমান মোমেনশাহীর বোকাইনগরে যুদ্ধ করিয়া বারবার পরাজিত 
হন ও পিছু হটিতে হটিতে সিলেটে গিয়া পৌছেন। সিলেটে গিয়ে তিনি 
মৌলরী বাঞ্জার মহকুমার রাজনগর রাজোর ব্বাজ। স্ববিদ নারায়ণকে সবংশে 
নিধন করেন। এরপর উক্ত রাজ্য দখল করিয়া সামন্ত রাজধানী শ্রীনুর্য মৌজার 
প্রপ্রাস্তে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন। 

যেখানে তাহার অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল সেখানে একটি দিঘী কাটাইয়? 
পানির সুবিধা করিয়াছিলেন । এ দিঘীর নাম “উসমান দিঘী'” | দিঘীয় 
ভূ-পর্রিমাণ “দুই একর” হইবে। দিঘী দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। এতদিন পরেও 
দিঘী বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। দিঘীবর পাড়গুলি এখনও 
সুউচ্চ । দিঘীতে কোনরূপ জলীয় উদ্ভিদ জন্মেনা। ঘনকৃষ্ণবর্ণ জল সুর্যযা* 
লোকে চিক্‌ চিক করিয়া দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করে । দিঘীটি সমভাবে 


গভীর নহে । চারিদিক হইতে ধাপে ধাপে গভীর হইতে গভীরতার দিকে 
গিয়াছে । 


এইকপ খনন করাকে “হরইকাট।” বলে । অন্তান্য দিঘীর মত এই দিঘীতেও 
গপ্তধনের 'কিংবদস্ভী” (যেমন, থাল-লোটা, বাসন ইত্যাদি তৈজসাদি) আছে ॥ 
*“খওয়াজা"'র বাত্তি দিলে প্রয়োজন অনুষায়ী তৈজসাদি পাওয়া যাইত। একদা 


কেবাকাহারা তাহা হইতে একটি ব্রাখিয়া দের । এরপর হইতে আর বাসন 
পাওয়া যায় না। 


পতন উষার নিবাসী আব্ম,র রহমান চৌধুরী বলেন 
তাহার বয়স ৭২ বছর ) তিনি ছোট বেলা তাহার পিতামহ মাংছব্দর মিয়াজী 


হইতে শুনিয়াছেন, এ দ্দিধীর উত্তর ও পূর্বপাড়ের সম্মিলিত ম্থানে অর্থাৎ ঈশান- 
কোনে মাটির নীচে গুপ্ত ধনাগার ছিল । এ ম্বানটি এখনও উ“চু ঢিবির মত।॥ 
খনন করিয়া দেখিলে সত্যাসত্য পরথ হইয়া যায় । 


মানুমাটার পুকুই্ 
“উসমান দিঘী" হইতে ৩ ফাল উত্তর পশ্চিমে “মানুমাটার পুকুইর" 
নামে এক গুফরিণীর অন্তিত্ব আছে। নামটা শুনিতেই মনে স্বাভাবিকভাবে 
প্রশ্নজাগেষে 


ইসলাম 
ও 


খুষ্টান 

সম্পরদ1রের লোক মরিলে এই পুকুর পাড়ে “মাটি দেওয়া" (গোর 
দেওয়া)হয়। এই পুকুরের পূর্ব পাড়েও গোরস্থান আছে। এরপ্ভাবে দুনিয়ার 
লক্ষ লক্ষ স্থানে দিঘধীর পাড়ে গোরস্থান আছে কিন্তু কোন পুকুরেরইতো। এরূপ 
নামকরণ নহে। 

পৃকুরটির উত্তর ও পূর্বপাড় আহে । পূবপাড়ে কয়েকটি বক্ষ এবং বাশের 
খাড়আছে। জলাংশ ভরাট হইয়া ধানী জমিতে পরিণত হইয়াছে। পাড়সহ 
ভু-পরিমাণ এক একরের বেশী হইবে না। 

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মোগলের সহিত যুদ্ধো যখন পরাজয় 
নিশ্চিত মনে করিলেন, খাজা উপমান খা তখন বিজিত শক্রর হাতে নিজ 
পরিবার পরিজনের দুর্দশা, লাগ্থনা কপ্পনা করিয়া নিজ হাতে স্ত্রী পুত্র কন্তা 
পরিজন সকলকে হত্য। করিয়া এই পুকুরের পাড়ে পুতিয়া রাখেন। এবং 
গবৃদ্দাবনপূর হইয়া দ্দম।” নামক স্থানে যুদ্ধে গমন করিয়ী তিনি পরাজিত ও 
নিহত হন। তদবধি এ পূকইরট এ নামে এ লোমহ্ক কাণেয় স্মৃতি বহন 
করিতেছে। 


দিলী বাতির টিপি 


মোগলের সহিত খাজা উসগান থার যুদ্ধের ময় তাহার “ছাউমি”র 
আওতাধীন, 
শ্রী দুর্্--পতন উষার 
বূগষপূর--রামেশ্বরপুর 
বল রামপুর দুর্গাপুর 
বৃুলগাবনপুর- গোপীনগর 
প্রভৃতি মৌজায় গোলাকার উ'? উচু মাটির “টিপি” (স্তুপ) দুষ্ট হয়। 
স্বানীয় জনসাধারণ এ সব টিপিকে দিল্লী বাত্তির টিপি বলে। কারণ অনু- 
সন্ধানে জানা যায় এ সব উচু টিপির উপর বসিয়া রাত্রিকালে “দিলীর 
বাত্তি* অর্থাং মোগল ছাউনীর আনাগোনা নিরীক্ষণ করিতেন। দিল্লীতে 
তখন জাহাংগীর বাদশাহের ছকুমত। এজন্ত মোগল ছাউনীর আলোক 
রশ্িকে দিল্লী বাত্তি" বলা হইত। 


উস পান গড় 


' শ্রীনর্য্য মৌজান্প পূর্বদিকে উ*চু মাটির গড় বিদামান আছে। গড়ের উপর 
বর্তমানে জনবসতি আছে। এই জনবসতিনু নাম, “উসমান গড়” বা “টিলা 
গড়” । এই গড়ের উচ্চতা এখনও ১৫ ফিট এর চাইতেও অধিক । দৈর্ঘ্য এক 
মাইলের মত। প্রস্থ গোয়া মাইলের মত হইবে। 


সোনাত্র দিঘী 


সিলহট জেলার, মৌলবী বাজার মহকুমার কমলগঞ্জ থানার ১নং রহিমপুরু 
ইউনিয়নের ছয়কুট মৌজায় (জেলা বোডের মৌলবী বাজার সমসের নগর 
রাস্তার পাচ মাইলের খু'টর এব আধাফাল”ং পশ্চিমে ) এই দিঘী অবস্থিত । 
দিঘীর পূব ও পশ্চিম পাড়ে পুরানা বট বক্ষ আছে। দক্ষিণ পাড়ের চিহ্ন 
আছে। উত্তর পাড় নাই। দিঘী ভরাট হইয়া ধানী জমিতে পরিণত হইয়াছে । 
ঠিক মধ্যস্থলের জমিখণ্ড কিছুটা নীচু । 


ভু-পরিমাণ ৬ একর এর কম হইবে না। দিঘীটির বয়স ৪০০/৫০০ বছরের 
কম হইবে না। ছয়কৃট নিবাসী ৮০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা বসস্ত কূমার দত্ত মহাশয় 
বলেন, তাহার পিতামহ শুনিয়াছিলেন তাহারাও (পিতামহ) নাকি দিঘীর 
এই অবস্থ! দেখিয়া আপিয়াছিলেন। তিনি ১২৬০ বাংলায় পরলোক গমন 
করিয়াছেন। ১৩৭০--১২৬০- ১১০ বছর আগেই যখন দিঘীর এই অবস্থা ছিল 
তখন দিঘীটির স্মরণাতীতকালের পর্য্যায়ভূক্ত তালুক বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৭ 
খৃ্টাব্যে ) অন্তান্য ভূমিসহ এই দিঘী ““সানন্দ স্বপ” তালুকের অন্তভূ্ত হইয়া" 
জরিপ হইয়াছে । 


দিঘীর নামকরণ সম্পকে দত্ত মহাশয়ের পিতামহ নাকি বলিয়াছিলেন যে, 
এঁ দিঘীতে 
সোনার নাও 
সোনার বৈঠা 
সোনার পিন্ধুক 
সোনার থাল বাসন 
এমন কি মাছগুলিও সোনার বর্ণ ছিল বলিয়া লোকে উহাকে “সোনার 
দিঘী” নামে অভিহিত করিয়াছিল । কিন্ত স্মরণ-কালের মধ্যে এই দিঘীতে, 
কেহ এরূপ কোন কিছু দেখে নাই। 
“সোনার দিঘী” যে সময়ে খনন কর! হইয়াছিল এ সময়ে সোনার দিধীর 


১০৮ লোকসাছিত্য সংকলন 


দক্ষিণাঞ্চলে মাইল খানেক ব্যাপিয়। একটা উন্নত পঙ্ী ছিল বলিয়। স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। কেনন। “সোনার দিঘীর” দক্ষিণ দিকে 

(১) দয়াল বিশ্বুর দিঘী 

(২) উথাল পুকুর 

(৩) মথলর দিঘী 

উত্তর দিকে 

(8) তেরাউল্লি পৃকুর 

নামে পরিচিত আরও চারটি দিঘী আছে। 
দিধীগুলির নামকরণে বুঝাযায়, এ সময় দিঘী খননকারী লোকেরা 

হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ সময়ে বোধ হয় “গাক" করানোর কোন বিধান 
ছিল না। কোন্টিতেই “ইট” বা "'শোন” দ্বারা বাধানে! কোন ঘাটের বা 
বাড়ী ঘরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না বা ছিল বলিয়া কোন জনশ্রুতি নাই। 


পত্রিগিষ্ট 


ধাদের কাছ থেকে কিংবদস্ভীগুলে। সংগৃহীত হয়েছে বিষয়বস্তসহ তাদের 
নাম ও ঠিকান। নিলে প্রদত্ত হলো £ 
ক্রমিক নাম কিংবদস্তীর নাম ঠিকান। 
নং 
১। কবির আহমেদ নাডের দীঘি গ্রা-সিক্জাপুর, পো-ঝলম, জেলা 


কুমিল্লা 
২। মুজিবর রহমান ছাআলী খোন্দ- গ্রা--নোয়াপাড়া' ডাক--নোয়া- 
কার পাড়া, জেল।-_চটগ্রাম 


৩। ডাঃ মোঃ মুসলিম কুড়া কাড! মস- গ্রা__হরিণঘাইন, পো--বৃধপাড়া 
জিদের পুরাতত্ব জেল1- চটগ্রাম 
৪1 শ্রী উপেন্দ্র সাধু কানপরের ধুচু্_ী গ্রাম-পয়লা, থানা-_খিওর* 
জেলা--ঢাক। 
$॥ অহেদালী বেপারী গাছকান্দার গ্রা-হিজুলিয়া। পো--ঘিওর 
চকের আলোক ঢাক। 
লতা 
৬। খৈনুদালী মোল্লা ত্যাউতার পাক গ্রা-যমদুয়ারা, থানা- শিবালয় 
ঢাকা 
৭। শ্রী উপেন্ত্র সাধু. নীলকুঠির আউ* গ্রা-পয়লা, থানা ঘিওর, ঢাক 
লিয়া ও নাকু 
মুঙ্সী 
৮। আবেদ ভূইয়া পেতী-তলা গ্লা-ঘোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, 
পাবনা 


৯। শ্রী উপেন্র সাধু বিদ্দু সওদাগরের গ্রা--পয়লা, থানা- ঘিওর, ঢাকা 
কিংবদস্তী 


১১০9 


১০ । 


১১। 


১৭ 


৯১৩ । 


১৪ 1 


১% । 


১৬। 


১৭। 


১৮। 


১৯ । 


২০ । 


১ 
২, | 


শ্রী উপেন্র সাধূ বানিয়া জুড়ির 
তমাল পুকুর 
কছিম উদ্দিন বজরার চকের 
পেতনা পেতনী 
শ্রী জগদীশ চন্দ্র বহরার মওলার 
পাল সোনার নৌকা। 
পবনের বৈচঢা 


কছিমউদ্দিন মাতববধ বৈশ্যার বিলের 
দাঙ্াল 


শ্রী জগদীশ চক্র পাল মালাদিব্র চরের 
কলেরার চুল 


শ্রী জগদীশ চন্দ্র পাল মান্দার তার বট 
গাছের চাইর 
ভদ্দ লোক 
কছিম উদ্দিন মাতর্বর শিয়াল ডাঙ্গার 
বিড়াল 
মোঃ নায়েব আলী ন্যাওড়া গাছের 
চাচি 
শ্রী রাজেন্দ্র লাল কাসিম ডাঙ্গা 
রাজবংশী 
মইন উদ্দীন বৌদ্ধের হস্তী 


লোকসাহিতা সংকলন 


গ্রা---'ম়লা, থানা-স্ঘিওরু, 
ঢাকা 
গ্রা-_-বইল্লা, পো-খলসী, ঢাকা 


গ্রা_মানদারতা থানা_-দৌলত- 
পুর ঢাকা । | 


গ্রা-বইন্তা,) পো-দৌলতপুর 
ঢাকা 


গ্রা-মানদারতা, পো-চক 
মিরপুর, ঢাকা 


গ্রা__মান্দারতার, পো-চক 
মিরপুর ঢাকা। 


গ্রা-বইন্া॥ থানা- দৌল ত- 
পূর, ঢাকা 

গ্রা- বড় পয়লা, পো- তেরশ্রী, 
ঢাকা 

গ্রা-_ধামশর, পো-বাঙছলা, 

ঢাকা 

গ্রা_ শ্রীধরগঞ্জ, পো- ঘিওর, 

ঢাকা 


আছালত মাতব্বর মাচানের মিয়াবাড়ী গ্রা-সাকরাইল, পো-সাক- 


আফাজ সরকার গুরমার মেল। 
আব্দ,ব্র রহমান শয়তানের পাড়া 


রাইল, ঢাকা। 
গ্রাম ও ডাক-নিমগাছ, পাবন। 
গ্রাম--শয়তানের পাড়া, পো-- 
টোলবাইলা, ঢাকা । 


পরিশিষ্ট 


১১১ 

২৩। মতলুবর রহমান খুনিপাড়া গ্র-_খুনিপাড়া, পো-সালিমা- 
বাদ পাৰনা । 

২৪। হাসমত আলী মিঞা গোয়ালন্দ গ্রা--রান্রবাড়ী, পো-ন্াজ- 


বাড়ী, ফরিদপুর 
২৫। আবুল কাসেম উসমান দিঘী গ্রা- মরিচা, পো-পতন উর, 


সিলেট । 

২৬। আবুল কাসেম উসমান দিঘী গ্রা--মরিচা, পো-পতনউষর, 
সিলেট। 

২৭। আবুলকাসেন উসমানদিঘী গ্রা-মরিচা, পো-পতনউষর, 
সিলেট 


২৮। আবুল কাসেম উসমান দিঘী গ্রা-মরিঠা, পো-পতনউষর, 


সিলেট। 


